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বার পাকে 

ফেলোনিপের র লেক্চর। 

পঞ্চম বর্ষ । 

পাকে গড তি ৮টি 

হিন্দুদর্শন। 

( বেদান্ত ) 

হ্নবনন্নি বক্নীনলিঘ অঅজ্মহ 

নিয্বত্তিন্তজহনৰ নিনস্বিন: 

বুনি হ্রিনামা দলিঘুক্ন কত্বী 

অনু লা: ঘক্ধুললীহলা মিৰ: ॥ 

মহামহোপাধ্যায় 

শ্রীযুক্ত চন্দ্ৰকান্ত তর্কালঙ্কার 
প্রণীত ও প্রকাশিত । 

কলিকাতা ৯৮নং হেরিসন রোড, হরহন্দর মেসিন প্রেসে, 

গ্রীকুপ্নবিহারী দে দ্বারা মুজিত। 

শকাবাঃ ১৯২৪। 

ফাল্ধন। 



১৮৪৭ সালের ২ আইন অনুসারে এই পৃস্তকের 
কপিরাইট্‌ রেজিষ্টরী করা হইল ৷ 

টি sp কি নিলি চলত তাহ সে নি ০৩ 



বিজ্ঞাপন । 
বাবু শ্রীগোপালবন্থুমপ্লিকের ফেলোসিপের পঞ্চমবর্ষের লেক্চর প্রকাশিত 

হইল। এ বর্ষে ১"টা লেকৃচর মুদ্রিত হইল। তন্মধ্যে নবম ও দশম লেকৃচর 

ইউনিভাগিটীতে পঠিত হয় নাই। শান্্কারদের পরস্পর মতভেদ বিষয়ে এ 

বর্ষে যথানাধা আলোচন! করা হইয়াছে। পাচ বৎসরে ৩"টী লেক্‌চর দিবার 

নিয়ম। আমি ৪২টা লেকৃচর দিয়াছি। কৃতবিষ্ঠমগুলীর আরাধনা করিবার 

জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি । কৃতথিগ্কমণ্ডলীর কিঞ্চিন্নাত্র সন্তোষ উৎপাদন 

করিতে পারিয়াছি কি না, তাহা তীহারাই বলিতে পারেন। এ বষেও পূর্বের 

ন্তায় স্থচীপত্র প্রভৃতি প্রদত্ত হইল। আমার শেষ বক্তবা বিগত বর্ষে বলিয়াছি। 

কলিকাতা, . | বিনীত 

১৩০৯ সাল। 3 bp 

ফাল্গুন ৷ | চন্দ্ৰকান্ত দেবশম্মা। 



১৭৯ 

শুদ্ধিপত্র। 
অশুদ্ধ 

পাকার 

তিরস্কৃত 

কারণ 

১( হেডিংএ) পর্শনকারকের* 

৯১ 

২১ 

২ তাহাদের বৃদ্ধিভেদ এইরূপে 

শুণের 

যধাথ 

হইয়াছেস 

নিরবকাল 

বুংপাদিত 

বিশ্বত 

পুস্তকারে 

প্রচুর 

নমল 

কুমুক 
পতিপক্ষ 

কারণিক 

সংবদ্ধে 

বিদ্য | 

আত্মান্থা 

বস্ত,গত্যা 

যাইতেছে 

ব্যবহারিক 

যাহার 

গুদ্ধ। 

স্বীকার 

তিরস্কৃত 

করণ 

দশনকারদের 

গুণের 

যথাথ 

হয়াছেন 

নিরবকাশ 

ব্যুৎপাদিত 

বিস্মিত 

পুস্তকাকারে 

প্রচুর 

লী 

কুলক 

প্রতিপক্ষ 
কারুণিক 

সংবন্ধে 

বিদ্যা 

আত্ম! সুখী 

বস্তগত্যা 

যাইতেছে 

ব্যাবহারিক 

যাহার 

এইরূপে তাহাদের 

ঝুদ্ধিতেদ 



২ 

অশুদ্ধ 

হয় হইতেছে 

প্রত্য 

প্রত্যাপত্মার 

করে 

পর্ষান্ত 

.পধ্যস্ত 

প্রাকুক্ষণে 

নিশ্চযৌ 

পঞ্চীভূত 

কাম 

পবিত্রতা 

পদ্ঠরন্‌ 

জন্মের 

বুওদ্ভব 

করতে 

অধোপাজু নের 

বিষষ 

বিরয়ে 

বিষণ 

বিষয়াশক্তির, 

ভাষ 

চিকীধা 

আছে 

উৎপত্তির 

দেহাতিরক্ত 

মায। 

বিচ্ছন্ন 

শুরা! 

হইতেছে 

প্রত 

প্রত্যগাত্মার 

কর 

পধান্ত 

পধ্যন্ত 

প্রাকক্ষণে 

নিশ্য়ো 

পঞ্চাকৃত 

কাষ 

পবিত্রতা 

পছ্যেরন্‌ 

জন্মে 

বৃত্ত ন্তব 

মগ্ন তে 

অর্থোপার্জনের 

বিষয় 

বিষয়ে 

বিষেণ 

বিষয়াসক্তির 

ভাষ। 

চিকীর্। 

নহে 

নিমত্ত 

দেহাতিরিক্ত 

মাযাং 

ছিন্ন 



লেকৃচরের বিষয়ের নুচীপত্র । 
প্রথম লেকৃচর | 

বিষয় 

দেহাত্মবাদের অনৌচিত্য 

চার্বাকের মত সঙ্গত নহে 

আত্ম! নিত্য হইলেও জীবচ্ছরীর দাহে পাপ হয়, মৃতশরীর 

দাহে পাপ হয় না 

হিংসা কাহাকে বলে? 

শরীরের মরণ হয়, আত্মার মরণ হয় না 

ইন্দ্রিয়াত্মবাদের অনৌচিত্য 

মনের আত্মত্ব খণ্ডন 

বিষর দশনের প্রণালী 

পাশ্চাতামত এবং বেদাস্তমতের তারতম্য 

হ্যায়মতের সমালোচনা 

অজ্ঞাত স্থখথের কল্পনার প্রমাণ নাই 

সুখাদির উৎপাদক মনঃসংযোগ, সখাদিজ্ঞানের হেত নহে 

ংযোগান্তরের কল্পনা অনঙ্গত 

স্ুখাদিজ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ নাই 

উৎপত্তিবিনাশণূন্ত নিতাজ্ঞান আত্মা 

ম্বখাদিজ্ঞানের টৎপঠিবিনাশপ্রতীতির উপপত্তি 

দ্বিতীয় লেকচর । 
ন্যায়মত ও সাংখামত 

সামান্য কারণ, বিশেষ কারণ সহকারে কাৰ্য্য জন্মায় 

ন্যায়মতাহু'পারে বেদান্তমত কিয়ংপরিমাণে সমর্থিত হয় 

আত্মাবিষয়ে গ্রভাঁকর-মত 

ভট্টমত 

পৃষ্ঠা 
১ 

২ 

q 

২০৪ 
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বিষম 

আত্মাবিষয়ে দার্শনিকদিগের মতভেদ 

কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কোন্‌ কোন্‌ দর্শনের একমত্য 

কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কোন্‌ কোন্‌ দর্শনের মতভেদ 

সকলগুলি বিভিন্নমত যথার্থ হইতে পারে ন! 

বিভিন্ন মতের মধ্যে একটা মত যথার্থ অপর মতগুলি 

মিথ্যা হইবে 
খধির! দর্শন কর্তা, তাহাদের ভ্রম গ্রমাদ থাকিলে তাহাদের 

ধর্মশান্ত্রে আস্থ হইতে পারে ন! 

দর্শনকর্তাদের মত প্রকৃত পক্ষে বিরুদ্ধ কি না? 
ব্যাখ্যাকর্তাদের মত পরস্পর বিরুদ্ধ বটে 

মুমুক্ষু ব্যক্তি কোন্‌ দশনের উপদেশ মান্ঠ করিবে? 
মুমুক্ষুর পক্ষে বেদাস্তমতের অনুসরণ প্রাচীন আচাধাদিগের 

অন্ুমত 
বেদান্তমত শ্রুতি সিদ্ধ 

যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতির প্রাধান্য 
আত্মা জ্ঞানাদি গুণের আশ্রয় হইতে পারে না 
আত্মার ও মনের সংযোগ হইতে পারে না 

আত্মার ও জ্ঞানাদির অধুতসিদ্ধত্ব বল! যাইতে পারে ন! 

অনিত্য পদার্থ নিত্যপদার্থের ধর্ম হইতে পারে না 

কামাদি মনের ধর্ম 

শীট শিস 

তৃতীয় লেকৃচর। 
যুক্তিগ্রধান দর্শন ও শ্রুতি প্রধান দর্শন 
তর্কের অন্ধ রাধে শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা করা যাইতে 

ন্যায়াদিদর্শনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাজ্য 
দর্শনকর্ত্তীদিগের ভ্রমপ্রমাদ আছে কি না 

পারে না 

পৃষ্টা 

৩৪ 

৩৫ 

৩৬ 

৩৭ 

৩৮ 

৩৮ 

৩৯ 

8০ 

৫০ 

৫০ 

৫৩ 

৫৩ 

৫৪ 

৫৭ 

৫৮ 

৬১ 

৬২ 

৬৬ 

পঙ্কতি 

১৭ 

২১ 
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বিষয় পৃষ্টা 

খষিদিগের দর্শনশান্ত্ে ভ্রম থাকিলে তাহাদের ধর্ম্মনংহিতাতেও 

ভ্রম থাকিতে পারে ৭২, 

ধর্মসংহিতাতে ভ্রম থাকিলে ধর্মকর্ম লোকের প্রবৃত্তি হইতে 

পারেনা ৭৩ 

খষিদের বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য থাক] অযস্তব নহে ৭৪ 

সত্তর্ক ও অসত্তর্ক ৭৫ 

স্যায্াদিদশনে তর্কের প্রাধান্তের কারণ ৭৭ 

কুতার্কিকদিগের শিরাসের জন্য শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের উপগ্যাদ 

দোষাবহ নহে ৭৮ 

দশনকর্তার! ভ্রান্ত হইয়া শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের উপন্তাম করেন 

নাই ৭৮ 

শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ নির্ণয় করিবার উপায় ৭৯ 

দর্শনশাস্ত্ে ভ্রম হইলেও ধন্মন'হিতাতে ভ্রম না হইবার হেতু ৮০ 

পুববতন বৈদিক সমাজের অবস্থা ও বেদবিদ্যালাভের রীতি ৮২ 

স্মতিকারদের যোগবল ছিল ৮৪ 

খধিদের মতভেদ স্মৃতির অগ্রামাণোর কারণ নহে ৮৫ 

ধন্মনংহিতা প্রণয়নের হেতু ৮৭ 

স্মৃতিশাস্ত্রে ধর্শ্বের ন্যায় অর্থ ও সুখের ও উপদেশ আছে ৮৯ 

সমস্ত স্মৃতি যুক্তিমূল নহে ৯১ 

স্ায়দর্শনপ্রণেতা গৌতম এবং ধন্দসংহিতার প্রণেতা গৌতম 
এক নহেন ৯৩ 

ন্যায়দশনপ্রণেত| গোতম, ধর্শান্্প্রণেত৷ গৌতম ৯৪ 

চতুর্থ লেকৃচর। 

দেহাত্মবাদাদির খণ্ডন ন্তায়দর্শনে বিশেষরূপে কথিত 

হইয়াছে ৯৭ 

দেহাত্ববাদাদির খণ্ডনের ফল ৯৮ 

পঙক্তি থর 

২১ 

২৩ 

১৭ 



বিষয় পৃষ্ঠ 
দর্শনকর্তাদের কৌশল ১৪০ 

বৈদিক উপদেশের আদিমত্ ১০১ 

প্রোটিবাদ বা অত্যুপগম বাদ ১০২ 

বিদ্যাচতুষ্টয়ের গ্রস্থানভেদ ১১৪ 

স্থুল ও স্বন্ম আত্মতত্ব ১০৫ 

দশনসকলের বিভিন্ন আত্মতত্ব উপদেশের অভিপ্রায় ১০৫ 

আম্মাবগতির অবস্থাতেদ ও অধিকারিভেদ ১০৬ 

হ্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের আত্মোপদেশ ১০৯ 

সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের আত্মোপদেশ ১১০ 

বেদান্ত দর্শনের আত্মোপদেশ ১১০ 

অরুন্ধতীদশন শ্ায় ১১১ 

পঞ্চকোশ ১১২ 

আচ্ছাদকের সাহায্যে আচ্ছান্ের অবগতি ১১২ 

বিশেষের সংবন্ধ বশত নিবিশেষ বস্তুর উপলব্ধি ১১৪ 

ন্তায়াদি দর্শনে আত্মতত্ব বিশেষ ভাবে আলোচিত হয় নাই ১১৬ 

বেদান্ত দর্শনে বিশেষ ভাবে আত্মতত্ব আলোচিত হইয়াছে ১১৬ 

ন্যায়াদি দশন কোন অংশে বেদান্তদর্শন দ্বারা বাধিত হইলেও 

ন্যায়াদি দশন অগ্রমাণ নহে ১১৬ 

আত্মার নানাত্ব প্রভৃতি ন্যায়াদি দর্শনের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত 

অর্থ নহে ১১৭ 

অযথাথ দ্বার! যথার্থের অধিগতি ১১৮ 

পঞ্চম লেকৃচর। 

কাশ্শীরক সদানন্দ যতির মত ৯২০ 

পূর্বাচাধ্যের মত ১২২ 

নারদপঞ্চরাত্রের মত ৯২২ 

বাংস্তায়নের মত ১২৪ 

১৭ 

2৭ 



বিষয় 

উদ্মোতকরমিশ্রের মত 

জয়ন্ততটের মত 

তর্কশান্ত্র-অনাদিকালপ্রবৃত্ত 

মন্দবুদ্ধির নিকট ব্রহ্মতত্বের উপদেশ দে ওয়! উচিত নহে 

উদয়নাচাধ্যের মত 

বিজ্ঞানভিক্ষুর মত 

অবস্থাবিশেষে দশন সকলের উপাদান ও হান 

বিতিন্নদর্শনের আবিঙাবের মূল 

কুমারিল ভট্রের মত 

বেদাস্তীদিগের বিভিন্ন মতের তাতপধ্য 

ষষ্ট লেকৃচর। 

উপদেশের স্ুল-হক্্স ক্রম 

নাস্তিক্যনিরাস 

অযথার্থবিষয়ের উপদেশ 

সমাধি দ্বিবিধ 

ধন্মমেঘ বা পরবৈরাগ্য 

সবিকল্পসমাধির প্রকারভেদ 

অর্থের মন্ীর্ণতা ও অসঙ্কাণত৷ 

দশনশাস্ত্রে ক্রমে দুন্ম, সুন্মতর ও সুন্মরতম আত্মতত্বের 

উপদেশ 

আত্মতত্ব উপদেশের বৈদিক প্রণালা 

শঙ্করাচাধ্য ও আনন্দগিরির মত 

সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম 

নিরবধি নিষেধ হইতে পারে না, নিষেধের অবধি থাক। 

আবশ্তক | 

১৪৭৯ 

১৫০ 

১৫১ 

১৫২ 

১৫৩ 

১৫৪ 

১৫৫ 

১৫৮ 

১৬০ 

১৬০ 

১৬৩ 

১৬৬ 

২৩ 

২৪ 
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বিষয় 

আত্ম! অজ্ঞেয় 

আত্মাদিশব কিরূপে আত্মার প্রতিপাদন করে? 

বিধিমুখে ও নিষেধমুখে আত্মার উপদেশ 

পৃষ্ঠা 

১৬৭ 

১৬৮ 

১৬৮ 

প্রকৃত আত্মা_-আত্মদিশব্দের বাচা না হইলেও আত্মাদিশৰের 

দ্বার৷ প্রকৃত আত্মার গ্রতীতি হইতে পারে 

আত্মাদিশব্দের বাচ্য অর্থ 

পরমসুঙ্ম আত্মতত্ব উপদিষ্ট হইলেও মন্দাধিকারা ও 

মধ্যমাধিকারা তাহ বুঝিতে পারে না 

ইন্দ্র ও বিরোচনের আখ্যায়িক। 

আত্মতত্ববিষয়ে দর্শনকারদের বস্তুগত্যা মতভেদ আছে 

কিন? 

গুড়জিহ্বিকান্ঠায় 

সণ্ডম লেক্‌চর । 

পরম পুরুষার্থ 

অপরোক্ষ তন্বজ্ঞান ভিন্ন অপরোক্ষ ভ্রমের শিবুপ্তি হয় ন! 

মুক্তির সাধন 

বৈরাগ্য 

বৈরাগ্যের উপায় 

আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ 

বেদান্তমতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া 

পঞ্চীকরণ 

লিঙ্গ শরীর 

প্রলয় 

সংসারগতি 

উত্তর মার্গ বা দেবযাঁন 

গুণোপসহার 

১৬৮ 

১৮১ 

পড়ক্তি 

২০ 

১৭ 
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বিষয় 

অর্চিরাদি-_-পথের চিহ্ন নহে 

উত্তরায়ণাদিতে মরণের প্রাশস্ত্য অবিদ্বানের পক্ষে 

দক্ষিণ মার্গ বা পিতৃযাণ 

আরোহ ৪ অবরোহ 

পুনর্জন্মের প্রকার 

শরীরের অবস্থ। 

অফ্টম লেকৃচর । 

যাহারা চন্দম গুলে গমন করে, চন্দ্রমণ্ডলে ভোগাবশানের পরে তাহাদের 

কর্মশেষ অবশ্ঠন্তাবী কি না? 

কন্মশেষ শাস্তরসিদ্ধ 

কৰ্ন্মশেষ যুক্তিসিদ্ধ 

অন্ুশয় 

অন্ুশয়সন্ভাবের উপপত্তি 

মরণ, পুর্ধজন্মান্ুিত সমস্ত ক্ম্মের মভিবাঞ্জক হয় না 

পাতঞ্জলভাষ্যকারের মত 

ৃষ্টজন্মবেদনীয় কন্ম 

অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কম 

নিয়তবিপাক কন্দ 

অনিয়তবিপাক কর্ম 

কর্মগতি বিচিত্র ও ছুর্ধিজ্ঞান 

চতুরশীতিলক্ষজন্মের পরে মনুষ্য জন্ম হয় 

বানরজন্মের পরে মনুষ্য জন্ম হয় 

মন্্ুর উপদেশ 

শ্রুতির উপদেশ 

লোকের মোহ 

উপাদেয়তা ব৷ সৌন্দৰ্য্য মনঃকল্পন! মাত্র 

২১১ 

২১২ 
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বিষয় 

স্মথসংজ্ঞাঃভাবন। 

দুঃখসংজ্ঞাভাবনা 

সুখ, দুঃখামুযক্ত 

দুঃখ, সুখানুষক্ত নহে 

ধারে সুখ অপেক্ষা দুঃখ অধিক 

সুখে অভিলাষ অপেক্ষা হুঃখে দ্বেষ প্রবল 

স্থভোগকালেও ছুঃথের অস্তিত্ব 

ভোগাভাযাস তৃষ্ণাক্ষয়ের উপায় নহে 

শুভসংজ্ঞা ও অশুভসংজ্ঞা 

বিষয়ান্গরক্তিপরিহারের উপায় 

নবম লেক্চর। 

পরমাত্মা বা ব্রহ্ম 

বঙ্গের স্বরূপ লক্ষণ 

ব্ৰহ্ম অনুভবগোচর নহেন 

ব্রহ্ম জ্ঞানম্বরূপ 

ব্রহ্ম অনস্তন্বরূপ 

ব্রহ্ম সুবস্বরূপ 

বরদ্ধের ধর্ম না হইয়াও সত্যত্বাদি বন্ধের লক্ষণ হইতে পারে 

স্থলবিশেষে পধ্যায়শবেরও যুগপৎ প্রয়োগ হয় 

ব্রন্মের তটন্থ লক্ষণ 

বঙ্গ-জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ 

নিবিশেষ ব্রহ্ম জগতের উপাদান, কি সবিশেষ ব্রহ্ম জগতের 

উপাদান? 

মতভেদে বন্ধদক্ষণের সংখ্যা 

২৩৯ 

২৬২ 

২৬৪ 

১৫ 

১১ 

১৬ 

0 
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দশম লেকৃচর। 

বিষয় পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি ২৬৮. ১২ 

আপত্তির সমাধান ২৬৯ ২৩ 

আগম প্রমাণ সর্বাপেক্ষা প্রবল ২৭০ ১৭ 

উপদেশাত্মক উপজীবক, উপজীব্যের বাধক হয় ২৭২ ১৩ 

প্রত্যক্ষ দ্বাৰা জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় ২৭৬ ১১ 

“মন্‌ ঘটঃ’ ইত্যাদি প্রতী হৃতি ঘটাদির সত্যত্ববোধক নহে ২৭৯ ১, 

অনুমান দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব গ্রতিপন্ন হয় ২৭৯ ২৩ 

মিথ্যাত্ব, মিথ্য। কি সত্য? ২৮৪ ১৩ 

মিথা। বস্তুও অগ্থক্রিয়াকারী হয় ২৮২ ৬ 

বাপ্নপদার্থের অর্থক্রিয়! স্বপ্নমাতস্থায়িনী নহে ২৮২ ২৩ 

অসৎপদার্থের অর্থক্রিয়াকারিত্বের শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত ২৮৩ ২৩ 

মিথ্যাস্ষ্টি পরিকীর্ত্তনের উদেশ্য ২৮৪ ৮ 

অদ্বৈতবাদ, শঙ্কবাঁচার্য্ের উদ্ভাবিত নহে ২৮৫ ১৭ 

অদ্বৈতবাদ স্বাভাবিক ২৮৬ ১৪ 



বাব ই্ীগোগালিবষ্ট মল্লিকের 

ফেলোমিপের লেক্চর। 
শাস্তি লারা ছি লা 

পঞ্চম বধ । 

প্রথম লেক্‌চর । 

আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত | 

আত্নার সম্বন্ধে স্কুল স্থল বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হই- 

যাছে। এই বার আত্মার সহ্বন্নে দার্শনিকদিগের বিভিন্ন 

মত সকলের কিঞ্চিৎ আলোচিনা কর| যাইতেছে । প্রধানত 

(বেদানুমারি দর্শনের মত আলোচিত হইবে। দশ্নিকারদের 

মত গর্বে পর্বে আলোচিত হইয়াছে বটে । পরন্ত তাহাদের 

তারতম্য ও অভিপ্রায়ের আলোচন! কর! হয় নাই । এখন 

তদ্বিধঘয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা কর! উচিত বোধ হইতেছে । 

সৃতরাং পূর্বে যে দমকল বিষয় কথিত যাছে, তন্মধ্যে 

কোন কোন বিষয় পুনঃ কথিত হইবে, ইহ! বল! বাহুল্য । 

দেহাত্মবাদ ইক্জিয়াত্মবাদ ও প্রাণাত্মুবাদ Kite দর্শন- 

কর্তাদের অনুমত নহে। বেশেষিক দর্শনকততী কণাদ, 

জ্ঞানের আশ্রয়রূপে দেহাদির অতিরিক্ত আত্ম! প্রতিপন্ন 

করিয়াছেন। ইন্দ্রিযের মহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে জ্ঞানের 

উৎপত্তি হয়, ইহা মৰ্ববতন্ত্র-দিদ্ধান্ত বললে নিতান্ত অসঙ্গত 



২ প্রথম লেক্চর। 

হইবে না| কণাদের মতে জ্ঞান__গুণ পদার্থ । গুণের স্বভাব 
এই যে, তাহা দ্রব্যাঙিত হইবে । দ্রব্য ভিন্ন গুণ থাকিতে 
পারে না। জ্ঞানও গুণ পদার্ঘ। অতএব তাহাও অবশ্য 

কোন দ্রব্যে থাকিবে। জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য ইন্দ্রিয় ও 

বিষয়ের অপেক্ষা আছে বটে । কিন্তু ইন্দ্রিয় বা বিষয়_জ্ঞানের 

আশ্রয়, ইহা! বলা যাইতে পারে না। কেন না, যে জ্ঞানের 

আশ্রয়, সে জ্ঞাতা। জ্ঞাত! কালান্তরে নিজের জ্ঞাত বিষয়ের 

স্মরণ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় ঝা বিষয় জ্ঞাতা হইলে ইন্দ্রিয় 
বা বিষয় বিনষ্ট হইয়া গেলে জ্ঞাত বিষয়ের স্মরণ হইতে 

পারে না। অথচ চক্ষুরিন্দিয় দ্বারা যাহা জ্ঞাত হইয়াছিল, 
চক্ষুরিন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়া! গেলেও তাহার স্মরণ হইতেছে । 
এবং যে বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিল, এ বিষয় নষ্ট হইয়|। গেলেও 

তাহার স্মরণ হইয়া থাকে । বিনষ্ট বস্তু স্মরণ করিয়া লোকে 

অনুশোচনা করে, ইহার দৃষ্টান্তের অসস্ভীব নাই। অতএব 

সিদ্ধ হইতেছে বে, ইন্দ্রিয় বা অর্থ জ্ঞানের আশ্রয় নহে। 

শরীরও জ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। কারণ, শরীর 

ভৌতিক পদার্থ, জ্ঞান__বিশেষ গুণ। ভৌতিক পদার্থের 
বিশেষ গুণ কারণ-গুণ-পুর্ববক হয়, ইহার উদাহরণ বিরল 
নহে। শরীরের কাঁরণভূত পরমাণুতে জ্ঞান গুণ নাই। কেন 
না, শরীরের ন্যায় ঘটাদিও পরমাণুর কাধ্য । অথচ ঘটাদিতে 
জ্ঞান অনুভূত হয় না, শরীরে জ্ঞান অনুভূত হয়। পরমাণুতে 
জ্ঞান থাকিলে তদারদ্ধ সমস্ত কাঁধ্্যে জ্ঞান অনুভূত হইত | 

প্রোথিত মৃত শরীর মৃত্তিকারূপে পরিণত হয়, অথচ এ মৃত্তিক। 

দ্বারা ঘটাদি নির্মিত হইলে তাহাতে জ্ঞান অনুভূত হয় না। 
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বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক পরমাণুতে সুক্ষমভাবে 
জ্ঞান অবস্থিত আছে। পরন্ত ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে এ জ্ঞান 

অভিব্যক্তি লাভ করে। ঘটাদির ইন্দ্রিয় নাই, এইজন্য ঘটা- 

দিতে জ্ঞান থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তি হয় না। এ বিষয়ে 
বক্তব্য এই যে, পরমাণু ও তদারন্ধ ঘটাদিতে সুক্মারূপে জ্ঞানের 
অস্তিত্ব গ্রমাণসিদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয় নাই বলিয়। তাহাদের জ্ঞানের 

অভিব্যক্তি হয় না এইরূপ বল! যাইতে পাঁরিত। কিন্তু পর- 

মাণু এবং তদাঁরদ্ধ ঘটাদিতে সুক্মভাঁবে জ্ঞানের অস্তিত্ব, কোঁন 

প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। পরমাণু 
প্রভৃতিতে মুক্ষারূপে জ্ঞান আছে, ইহা কক্সন! মাত্র। কক্সনা 
দ্বারা কোন বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে না। 

আরও বিবেচনা করা উচিত যে, পরমাণু প্রভৃতিতে সুক্ষ 
ভাবে জ্ঞান আছে ইন্দিয়ের সাহায্য না পাঁওয়াতে উহা অভি- 

ব্যক্ত হইতে পারে না, এইরূপ বলিলে প্রকারান্তরে জ্ঞানের 

নিত্যত্ব অঙ্গীকার করা হয়। বেদান্ত মতে জ্ঞান বা চৈতন্য 

নিত্য পদার্থ, ইন্দ্রিয় সাহায্যে অন্তঃকরণের বিষয়াকার বৃত্তি 

হইয়া! তাহা নিত্য চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়। আপত্তি- 

কারীর মতে দেহ্ধন্ম সৃন্মম জ্ঞান ইন্দ্রিয় সাহায্যে অভিব্যক্ত 
হয়। সুক্মজ্ঞান পরমাণুর এবং ঘটাদির ধর্ম্ম হইলেও ইন্ডরিয়ের 
সাহায্য পায় না বলিয়া অভিব্যক্ত হয় না। এই মতদ্বয়ের 

পার্থক্য যৎ্সাঁমান্য। স্বতরাং আপভিকারী অজ্ঞাতভাবে 

বেদান্তমতের অনুসরণ করিতেছেন বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত 

হইবে না। বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ জ্ঞানের আশ্রীয়- 

রূপে আত্মার অনুমান করিতেছেন। চার্বাক অনন্ত পর- 
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মাণুকে জ্ঞানের আশ্রয় বলিতে সমৃদ্যত হইয়াছেন। ইহার 
তারতম্য রাজপথের ন্যায় সকলের অধিগম্য । 

অধিকন্ত জ্ঞান শরীরের ধৰ্ম্ম হইলে অনুভূত বিষয়ের 
স্মরণের অনুপপত্তি হয়। কারণ, শরীর এক নহে । কাল- 

ক্রমে আমাদের পূর্বব শরীর বিনষ্ট হইয়া অভিনব শরীরা- 
স্তরের উৎপত্তি হয়। বার্ধকে বাল্যকাঁলের শরীর থাকে 

না, ইহাতে বিবাদ হইতে পারে না। নিদ্দিষ্ট সময়ের 
পরে সম্পূর্ণ নৃতন শরীর হয়, ইহ! পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । শরীর আত্মা হইলে বাল শরীরে যাহা 

জ্ঞাত হইয়াছিল, বৃদ্ধ শরীরে তাহা স্মৃত হইতে পারে না। 
অতএব চার্বাকের যুক্তি অপেক্ষা বৈশেষিকদিগের বিশেষত 

নৈয়ায়িকদিগের যুক্তি উৎকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

আর একটা বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত। তাহা এই । 
বাষ্পীয় যন্ত্র প্রভৃতি যে সকল যন্ত্র সচরাচর দেখিতে পাওয়া 

যায়, তৎসমস্তের ক্রিয়া এবং পরিস্পন্দ আছে। এ ক্রিয়! 

বা পরিস্পন্দ কেবল যন্ত্রের শক্তিতে হয় না । তজ্জন্য অপরের 

অধিষ্ঠান আবশ্যক হইয়! থাকে । অপর ব্যক্তি অধিষ্ঠান 

পূর্বক যন্ত্রের পরিচালনা করিলে তবে যন্ত্রের ক্রিয়া সম্পন্ন 

হয়। শরীরও যন্ত্র বিশেষ, তাহার ক্রিয়াও অপরের অধিষ্ঠান 

সাপেক্ষ হওয়া! সঙ্গত | যাহার! যন্ত্রের অধিষ্ঠাতার বিষয় 

অবগত নহে, তাঁহার! যন্ত্রের ক্রিয়া দর্শন করিয়া যন্ত্রের নিজ- 

শক্তি প্রভাবে ক্রিয়া হইতেছে বিবেচনা করিয়া ভ্রান্ত হয়। 

চার্ববাকও সেইরূপ শরীরের ক্রিয়া দর্শন করিয়া শরীরের শক্তি 

প্রভাবে এ ক্রিয়া হইতেছে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভ্রান্তির 
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হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইতে পারেন নাই । কারণ, তিনিও 

শরীরের অধিষ্ঠাতাঁর বিষয় অবগত নহেন। ঘটিকা যন্ত্র 

প্রভৃতি কোঁন কোন যন্ত্রে সর্বদা অপরের অধিষ্ঠান পরিদৃষ্ট 

হয় না সত্য, পরন্ত তাহাদের প্রথম ক্রিয়াও অপরের অধি- 

ষ্ঠান সাপেক্ষ তদ্বিষষে সন্দেহ নাই। অধিষ্ঠাত। প্রথমত 

ঘটিকাযন্ত্র পরিচালিত করে,পরে সংস্কার পরম্পর৷ দ্বারা ক্রিয়া 

পরম্পরা সমূৎপন্ন হইয়া ঘটিকাধন্ত্র পরিচালিত হয়। মস্থণ 

প্রদেশে একটী গোলক আরুর্ণিত করিয়া দিলে উহা সংস্কার- 
বশত কিছুক্ষণ ঘূর্ণিত হইতে থাকে । কন্দুকের পরিঘূর্ণনও 
উক্তরূপে সম্পন্ন হয়। ঘটিকা! যন্ত্র সংবন্ধেও এইরূপ বুঝিতে 

হইবে। 

আর এক কথা। শরীর নিজশক্তি প্রভাবে স্বয়ং 

পরিচালিত হয়, মুত শরীরের শক্তি থাকে না বলিয়া তদবস্থায় 

শরীরে ক্রিয়া হয় না, ইহা বলিলে প্রকারান্তরে দেহাতিরিক্ত 

আত্মার অঙ্গীকার করিতে হয়। কেন না, শরীরগত শক্তি-_ 

শরীর নহে। সৃতরাং দেহাতিরিক্ত দেহের শক্তি অঙ্গীকৃত 

হইলে দেহাতিরিক্ত আত্মা প্রকারান্তরে অঙ্গীকৃত হইতেছে । 

বিবাদ কেবল নামমাত্রে পর্যবসিত হইতেছে । কেননা, দেহের 

ক্রিয়ার নির্ববাহক দেহের অতিরিক্ত কোন পদার্থ আছে, ইহ! 
চার্ববাকও স্বীকার করিতেছেন । চার্ববাক বলেন উহা দেহগত 

শক্তি। বৈশেষিকাদি আচাৰ্য্যগণ বলেন উবাই আত্ম! । 

যে দৃষ্টান্ত বলে চার্বাক দেহাত্মবাদ সমর্থন করিতে 
চাঁহেন, সেই দৃষ্টান্তের কতদূর সারবত্তা আছে; তাহাও 

বিবেচনা করা উচিত। চার্বাক বলেন, তুল চুর্ণাদি প্রত্যেক 
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পদার্থে মাদকতা না থাকিলেও তণ্ডুল চুর্ণাদি মিলিত হইয়! 

মদ্যরূপে পরিণত হইলে তাহাতে যেমন মদশক্তির আবির্ভাব 

হয়, সেইরূপ প্রত্যেক ভূতে অর্থাৎ প্রথিব্যাদি প্রত্যেক 

পদার্থে চৈতন্য না থাকিলেও তাহারা মিলিত হইয়া দেহা- 

কারে পরিণত হইলে তাহাতে চেতন্যের আবির্ভীব হইবে । 

চার্বাকের এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে যাইয়। সাখ্যদর্শন 

প্রণেতা কপিল বলেন যে দৃষ্টান্তটা ঠিক নাই। মগ্যের 
উপাদানভূত প্রত্যেক পদার্থে অব্যক্ত ভাবে অর্থাৎ সুন্গরূপে 

মদশক্তি আছে, তাহার! মিলিত হইলে এ মদশক্তি ব্যক্ত 

ভাবে বা স্থুলরূপে আবিভূতি হয় মাত্র । ম্যে অপূর্ব মদ- 

শাক্তর আবির্ভাব হয় না। যাহাতে যাহ! নাই, তাহার! 

মিলিত হইলেও তাহাতে তাহার আবির্ভাব হয় না। তিল 

নিগীড়িত হইলে তৈলের আবির্ভাব হয়। কেন নী, তিলে 

অব্যক্ত ভাবে তৈল আছে । সিকত৷ নিগড়িত হইলেও তৈলের 

আবির্ভাব হয় না। কেন না, সিকতাঁতে অব্যক্ত ভাবেও 

তেলের অবস্থিতি নাই | কপিলের কথ। যুক্তি যুক্ত সন্দেহ 
নাই। সাখ্যাচা্যেরা আরও বলেন যে, দেহ সংহত পদার্থ, 
অর্থাৎ দেহ একটা মৌলিক পদার্থ নহে। কিন্তু একাধিক 
মৌলিক পদার্থ মিলিত হইয়! দেহাঁকারে পরিণত হয়। এই 

জন্য দেহ সংহত পদাৰ্থ । সংহত পদার্থ, পরার্থ হইয়া! থাকে । 

অর্থাৎ সংহত পদার্থের নিজের কোন প্রয়োজন নাই । অপ- 

রের প্রয়োজন সম্পাদন করাই সংহত পদার্থের কাঁধ্য। গৃহ 

ও শয্যা প্রভৃতি সংহত পদার্থ। তাহাদের নিজের কোন 

কার্য্য নাই। অপরের অর্থাৎ গৃহ শধ্যাদির অধিপতির বা 
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তাহার ইচ্ছানুসারে অন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজন সম্পাদনের 
জন্য তাহাদের উপযোগ হয়। অর্থাৎ সংহত পদার্থ ভোক্তা 

নহে, কিন্তু ভোগ্য বা ভোগের উপকরণ। শরীরও সংহত 

পদার্থ । অতএব অনুমান করিতে পারা যায় যে, শরীরও 

পরার্থ হইবে । সেই পর-_দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মা । 

ন্যায়দর্শনগ্রণেতা গৌতম বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে দেহাত্স- 

বাদের খণ্ডন করিয়াছেন | তিনি বিবেচনা করেন যে, দেহাত্ম- 

বাদে পুণ্য পাপের ফল ভোগ হইতে পারে না। কেন না, 

দেহাদি সংঘাঁত__অন্যত্বের কিনা ভেদের অধিষ্ঠান। অর্থাৎ 

দেহাদি সংঘাত এক নহে, নানা । এক সংঘাত বিনষ্ট এবং 

অপর সংঘাঁত সমূৎ্পন্ন হইতেছে । স্থতরাং বলিতে হয় যে, 

ঘে সংঘাত কৰ্ম্ম করিয়াছে তাহার তৎফল ভোগ হয় না! 

কিন্ত যে সংঘাত কর্থা করে নাই, তাহার ফল ভোগ হয়। 

তাহ হইলে কম্মাকর্ভা সংঘাতের পক্ষে কৃতহানি অর্থাৎ কৃত 

কর্মের ফল ভোগ না করা এবং ফল ভোক্তা সংঘাতের পক্ষে 

অকৃতীভ্যাগম অর্থাৎ সে যে কর করে নাই, তাহার ফল 

ভোগ কর।, অপরিহাধ্য হইয়! পড়ে । তাহা অসঙ্গত। অধিকন্তু 

শরীর আত্মা হইলে মৃত শরীরের দাহকর্তার হিংসা জনিত 

পাপ হইতে পারে, তাহা কেহই স্বীকার করিবেন না। 

স্বতরাং শরীর আত্মা নহে, আত্মা শরীর হইতে অতিরিক্ত 

পদা্থান্তর | এই প্রসঙ্গে গোতম একটা স্বন্দর অথচ অত্যা- 

বশ্যক বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। তাহা এই । আত্ম 

শরীর হইতে অতিরিক্ত হইলেও আত্মা নিত্য, ইহাতে সমস্ত 

আত্মবাদী দাৰ্শনিকদিগের মতভেদ নাই । এখন প্রশ্ন হইতেছে 
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যে, মৃত দেহের দাহ করিলে দাহকের হিংসা জনিত পাপ 

হয় না। কারণ, দেহ আত্মা নহে। তাহা! যেন হইল, কিন্তু 

সাত্বক দেহের দাহ করিলেও ত হিংসাঁজনিত পাপ হইতে 

পারে না। কারণ, দেহ দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইল বটে। কিন্তু 

দেহত আত্মা নহে। আত্মা দেহাতিরিক্ত এবং নিত্য । 

যাহা নিত্য, তাহার হিংসা হইতেই পারে না। কেন শা, 
নিত্যের হিংসা বা বিনাশ অসম্ভব । পক্ষান্তরে যাহার 

হিংসা বা বিনাশ হইতে পারে, তাহা নিত্য হইতে পারে 

না। প্রশ্নটা বড়ই প্রয়োজনীয় । দুঃখের বিষয়, অধি- 

কাংশ দীর্শনিকগণ এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নাই, 

বা উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই । ন্যায় 

দর্শন প্রণেতা মহধি গৌতম স্পঞ্টভাষায় এই প্রশ্নের 

সদুত্তর মে গৌতম বলেন, আত্মা নিত্য তাহার 
উচ্ছেদ বা বিনাশ হইতে পারে না সত্য, কিন্তু আত্মার উচ্ছেদ 

সাধনের নাম হিংসা নহে। যেহেতু আত্মার উচ্ছেদ অমন্তব । 

কিন্তু আত্মার ভোগ সাধন ইন্দ্রিয় এবং ভোগাঁয়তন শরীরের 

উপঘাত পীড়া বা বিনাশ সম্পাদন করার নাম হিংসা 

ভাষ্যকার বলেন যে হয় আত্মার উচ্ছেদ, না হয় আত্মার 

ভোগোপকরণের অর্থাৎ ভৌগসাধন ইক্জিয়ের বা ভোগায়তন 

শরীরের গীড়াঁদি সম্পাদন, হিংসা বলিতে হইবে। হিংসা 

বিষয়ে এই উভয় কল্পের অতিরিক্ত তৃতীয়কল্প হইতে পারে 

না। অতএব গত্যন্তর নাই বলিয়া এই দুই কল্পের এককল্প 

হিংসা বলিয়া স্বাকার করিতে হইবে। উক্ত কক্পদ্ধয়ের মধ্যে 

প্রথমকক্প অর্থাৎ আত্মার উচ্ছেদ সাধন অসম্ভব বলিয়া অগত্যা 
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অর্থাৎ পারিশেষ্য প্রযুক্ত আত্মার ভোগাপকরণের অর্থাৎ 

ইক্জ্িয়ের বা শরীরের পীড়াদি সম্পাদন হিংসা, ইহা স্বীকার 

করিতে হইতেছে। মৃত শরীর বিনষ্ট বা দগ্ধ, করিলেও 

হিংসা হয় না। কেন না, মৃত শরীর আত্মার ভোগায়তন 

নহে। আত্মার ভোগ কিন! সুখ দুঃখের অনুভব । যে 

পর্য্যন্ত শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকে, সেই পর্য্যন্ত 

শরীর আত্মার ভোগের আয়তন হয়। শরীরের সহিত আত্মার 

সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেই শরীর মৃত হয়। শ্ততরাং মৃত অবস্থায় 

শরীর আত্মার ভোগায়তন হয় না। সাত্মক শরীর বা 

জীবচ্ছরীরই আত্মার ভোগায়তন । এই জন্য মুত শরীর দগ্ধ 

করিলে হিংসা জনিত পাতক হয় না, কিন্ত বা দগ্ধ 

করিলে হিংসা জনিত পাতক হয়। 

প্রসঙ্গ ক্রমে একটী কথা! বলা উচিত বোধ হইতেছে । 
শরীর মৃত হয়, ইহা হয়ত কেহ কেহ অসঙ্গত বলিয়া বোধ 

করিতে পারেন । অধিক কি, নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ আত্মার 

জন্ম মরণ অঙ্গীকার করিয়াছেন । তাহার! বলেন, অভিনব 

শরীরাদির সহিত আত্মার প্রাথমিক সংবন্ধ জন্ম এবং চরম 

সংবন্ধ ধ্বংস মরণ। ইহ! প্রস্তাবান্তরে বলিয়াছি। কিন্তু 

শরার মৃত হয়, ইহা বেদান্তশান্ত্রে স্পষ্ট ভাষায় কথিত হই- 

যাছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের এক স্থলে পিতা আরুণি 

পুজ শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন যে হে প্রিয়দর্শন, এই বৃহৎ 

বৃক্ষের মূল প্রদেশে অস্ত্রাধাত করিলে নির্যাস নির্গত 

হইবে বটে, পরন্ত বৃক্ষ জীবিত থাকিবে | মধ্য প্রদেশে বা 
অগ্রপ্রদেশে আঘাত করিলেও নির্ধান বিনির্গত হইবে কিন্ত 
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বৃক্ষ জীবিত থাকিবে । বৃক্ষের নির্যাস বিনিগত হইলেও বৃক্ষ 

জীবকর্তৃক সংবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া মূলদ্বারা ভূমির রম আক- 

ধণ করিতে সক্ষম হয় এবং রস আকর্ষণ করিয়া মোদমাঁন বা 

হর্যযুক্ত হইয়া অবস্থিত হয় অর্থাৎ পরিশুক্ষ হয় না সতেজ 
অবস্থায় বিদ্যমান থাকে | কিন্তু য্দ জীব এই বৃক্ষের একটা 

শাখা পরিত্যাগ করে তবে এ শাখা পরিশুক্ষ হয়, দ্বিতীয় 

শাখা পরিত্যাগ করিলে দ্বিতীয় শাখা পরিশুক্ষ হয়, তৃতীয় 

শাখা পরিত্যাগ করিলে তৃতীয় শাখা পরিশুক্ক হয়, সমস্ত বৃক্ষ 

পরিত্যাগ করিলে সমস্ত বৃক্ষ পরিশুক্ষ হয়। অর্থাৎ জীবের 

অবস্থিতি থাকিলে বৃক্ষ জীবিত থাকে, রসাদি আঁকর্ষণ করিতে 

সমর্থ হয় এবং আকৃষ্ট রসাঁদি দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। জীব- 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে বৃক্ষ মৃত হয়, রসাদ্রি আকর্ষণ করিতে 

পারে না, পরিপুষ্ট হয় না, অধিকন্তু পরিশুক্ক হয়। বলা 
বাহুল্য যে জীবের শরীরে অবস্থিতির এবং শরীর পরিত্যাগের 

হেতু পুর্বাচরিতকর্্ম। বৃক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া আরুণি 
বলিতেছেন 

জীনাপন নান ন্িৱত জিযণ ন জীনা ন্রিযন । 

অর্থাৎ জীবকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে শরীর মৃত হয়, জীব 

মৃত হয় না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে জীবচ্ছরীরের পাঁড়া 
জম্মাইলে হিংস| জনিত পাপ হয়, মৃত শরীর দগ্ধ করিলেও 

হিংসা জনিত পাপ হয় না। কেবল জীবচ্ছরীরের পীড়া জন্মা- 

ইলেই যে পাপ হয়, তাহা নহে । জীবচ্ছরীরের সংবন্ধে অস- 

ম্মানমূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেও অপরাধ হয়। ছান্দোগ্য 
উপনিষদের স্থানান্তরে ভগবান্‌ সনৎকুমার নারদের নিকট 
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্রহ্মবিদ্য। উপদেশ প্রসঙ্গে ত্রহ্মদৃষ্টিতে প্রাণের উপাঁসনা বিধান 
করিয়া প্রাণের প্রশংমার জন্য প্রাণের সব্বাত্মকত্ব বলিয়। 

পরেই বলিতেছেন 

পাযাক্ক দিনা সাথী নানা দাবা জানা দান্ঃ 

জা সাধ ম্সাব্বাম্ম: দাবা লাল্গাধা; | ঘি দিলৰ 

না মানহ না লানং না বাহ নাব্াম না লান্থান না 

লিস্বিত্ঘসলিন দন্মাত্ব, খিক ল্রান্মিন্ডনলনলমাস্তূ: 

দিৰস্থা নললঘি মানস্থা ন জল লান্তস্থা ন মনি 

বভন্তস্থা ন লমধ্ঞান্বা্ন্ভা ন লননি লাত্মব্তস্থা ন 

অনধ্বি। স্সঘ্র অন্য নাবৃন্ন্দান্নসাখ্যান্‌ ঘুকীল বনাম 

মনিৱন্হইননন লু: দিল্স্কাধীনি ন মাৰস্বাধীনি 

ন ল্রানন্থাধীনি ন ভন্তস্থাধীনি লান্বান্ন্থাধীনি ন 

ন্নাস্থাখস্থাধীনি | 

ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রাণ থাকিলেই পিত্রাদি শরীরে 
পিত্রাদি শব্দের প্রয়োগ হয়, প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে পিত্রাদি 

শব্দের প্রয়োগ হয় না| এইজন্য পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী 

আচার্য ব্রাহ্মণ এ সমস্তই প্রাণ। কোন ব্যক্তি যদি পিত্রাদির 
প্রতি পিত্রাদির অনুরূপ অর্থাৎ অসম্মানসুচক ত্বংকীরাদি- 
যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করে। অমনি পার্শস্থ মহাজনের! 
তাহাকে ভঙসনা করেন, তাহার! তাদৃশ বাক্যের প্রয়োগ- 

কর্তীকে বলেন যে, পুজনীয় পিত্রাদির প্রতি তুমি অসম্মানি- 

সুচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, অতএব তোমাকে ধিক্‌ । 
পিত্রাদির প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করাতে তুমি 
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পিতৃহন্তা হইয়াছ, তুমি মাতৃহন্তা হইয়াছ, তুমি ভ্রাতৃহন্তা হই- 
যাছ, তুমি ভগিনীহস্তা হইয়াছ,তুমি আচাৰ্য্যহন্তা হইয়াছ, তুমি 

্রাহ্মণহস্তা,হইয়াছ। পিত্ৰাদির প্রতি অসন্মানসুচক শব্দ 
প্রয়োগ করিলে মহাজনের উক্তরূপে তাহাকে তিরক্কৃত 

করেন বটে। কিন্তু পিত্রাদি শরীর উৎক্রান্ত-প্রাণ হইলে 
বা গতপ্রাণ হইলে পুত্রাদি এ মুত শরীর শুলদ্বারা পরিচালিত, 

শুলবিদ্ধ এবং ব্যত্যস্ত অর্থাৎ বিপধ্যন্ত করিয়া শরীরাবয়ব 

সকলের ভঞ্জন পুর্ববক দগ্ধ করিয়া থাকে । তখন পুত্রাদি 

তাদৃশ ক্রুরকর্মা করিলেও মহাজনের! তাহাকে পিত্রাদি হন্তা 
বলিয়া তিরস্কত করেন না। আনন্দগিরি বলেন যে মুত 

শরীরে কদাচিৎ পিত্রাদিশব্দের প্রয়োগ হইলেও উহ! মুখ্য 

প্রয়োগ নহে । কেননা, মৃত শরীরে পূর্বাক্তরূপ ক্র ্রুর কর্মের 

অনুষ্ঠান করিলেও শিক্ট বিগর্থণা পরিদৃষ্ট হয় না। মৃত শরীরে 
পিত্রাদি শব্দের প্রয়োগ মুখ্য হইলে তদ্দিষয়ে তথাবিধ ত্র ক্রুর 

কর্মকারী অবশ্য শিষ্ট কর্তৃক বিগহিত হইত। তাহা হয 

না। অতএব মৃতশরীরে পিত্রাদি শব্দের প্রয়োগ মুখ্য 

নহে। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রুতিতে সাত্মক শরীর ও নিরাত্মক 

শরীরের অর্থাৎ জীবচ্ছরীর ও মৃতশরীরের উল্লেখ ন | করিয়। 

প্রাণযুক্ত শরীর এবং উৎক্রান্তপ্রাণ শরীরের উল্লেখ করা 

হইল কেন? ইহার উত্তর পূর্বেই একরপ প্রদত্ত হইয়াছে। 
অর্থাৎ প্রাণের প্রশংসার জন্য এরূপ বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার 
“বলেন যে মহারাজের সর্ববাধিকারীর ন্যায় প্রাণ ঈশ্বরের 
'সর্ববাধিকারি-স্থানীয় ও ছায়ার ন্যায় ঈশ্বরের অনুগত। 
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দেহের সহিত আত্মসন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বেব প্রাণের 
বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। অর্থাৎ দেহের সঁহত প্রাণের সংবন্ধ 

বিছিন্ন ন! হইলে আত্মার সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না।, স্থৃতরাং 
উৎক্রান্তপ্রাণ বলাতেই আত্মার উৎক্রান্তি বুঝ! যাইতেছে । 

শ্রুতি বলিয়াছেন, 

ন্দন্মিন্বস্বপ্ুন্‌ন্মান্ন তন্ন্গান্নী লনিত্ঘাজি জব্মিন্‌ না মনিষ্তিন 

দনিন্তাআালীনি ঘ দ্রায়ামগ্তজন | 

অর্থাৎ কে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইলে, আমি শরীর হইতে 

উতক্রাণ্ত হইব, কে শরীরে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি শরীরে 

প্রতিষ্ঠিত থাকিব এই বিবেচনা করিয়া তিনি অর্থাৎ পরমাত্বা 

প্রাণের স্থষ্টি করিলেন । সুধীগণ স্মরণ করিবেন যে, বেদান্ত- 
মতে পরমাত্মাই জাব ভাবে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন । 

কৌধীতকিব্রাঙ্গণৌপনিষদে উক্ত কারণে প্রাণকে প্রজ্ঞান্ব। 

বল! হইয়াছে । দে যাহা হউক । 

শরীরের ন্যায় ইন্ড্রিবগুলিও মংহত। সংহত পদার্থ, 

পরার্থ হইয়। থাকে । এই জন্য যেমন দেহ আত্মা নহে, 

আত্ম। দেহ হইতে অতিরিক্ত, সেইরূপ ইন্দিয়ও আত্ম। নহে, 

আত্ম! হন্দিয় হইতে অতিরিক্ত, ইহাঁও বুঝ বাইতেছে । কেন 

ন, দেহের ন্যায় হন্দিয়ও সংহত পদার্থ । সাংখ্যচাধ্যেরা 

উত্তরূপে এক হেতু দ্বারাই অর্থাৎ সংহত পদার্থের পরার্থত্ব 
দেখিতে পাওয়া যায় এই হেতুবলেহ দেহাত্মবাদের এবং 

ইন্দিয়াতমবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। গৌতম ভিন্ন ভিন্ন 
হেতুর উপন্যান করিয়া পৃথক্‌ পুথক্‌ রূপে দেহাত্মবাদের এবং 

ইন্ডরিয়াত্মবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। স্থুলত দেহাত্রবাদের 
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খণ্ডনের হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন ইন্দ্রিয়াত্মবাদের 
খণ্ডনের হেতু সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে। গৌতমের 
ইন্দরিয়াত্মবাদ খণ্ডনের একটা সুত্র এই 

হমলব্ময্ানাংঘানন্ধাদয়স্থযান্‌। 

দর্শন শব্দের অর্থ চক্ষুরিন্দ্রিয় স্পর্শন শব্দের অর্থ 

ত্বগিন্দ্রিয়। একটা বিষয় দর্শনেন্দ্রিয় ও স্পর্শনেন্দ্রিয় দ্বার! 

গৃহীত হয়। অথচ এ গ্রহণদ্ধয় এক-কর্তৃক, এরূপ প্রতি- 

সন্ধান হয়। অর্থাৎ যে আমি পূর্বে ইহা দেখ্য়াছিলাম, 

সেই আমি এখন ইহা স্পর্শ করিতেছি, এইরূপে দর্শন ও 

স্পর্শনের এক কর্তার প্রতিসন্ধান হয়। আমি পূর্বে 
দেখিয়াছিলাম, আমি এখন স্পর্শ করিতেছি, এরূপ অনুভব 

সকলেই স্বীকার করিবেন । এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে 

ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, আত্মা হন্দরিয় হইতে অতিরিক্ত । কেন 

না, ইন্দ্রিয় আত্মা হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয় দর্শনের এবং ত্বগিন্জরিয় 

স্পর্শনের কর্তা হইবে। চক্ষুরিন্দ্রিয় দর্শন করিতে পারে 

বটে কিন্তু স্পর্শন করিতে পারে না, ত্বগেন্দিয় স্পর্শন করিতে 

পারে দর্শন করিতে পারে না। সুতরাং ইন্ডরিয়াত্মবাদে 

দর্শনের এবং স্পর্শনের কর্তা ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে । অথচ 

আমি দেখিয়াছিলাম আমি স্পর্শ করিতেছি, এইরূপে দর্শনের 

ও ম্পর্শনের অভিন্ন কর্তার অর্থাৎ যে দর্শনের কর্তা_-সেইই 

স্পর্শনের কর্তা, এইরূপে দর্শনের ও স্পর্শনের এক কর্তার 

অনুসন্ধান হইতেছে । ইন্দ্রিয়াত্বঝাদে তাহা! হইতে পারে 
না। অতএব ইন্দ্রিয় আত্মা নহে। আত্ম! ইন্দ্রিয় হইতে 

অতিরিক্ত অর্থাৎ পদার্থান্তর। সত্য বটে যে, চক্ষুরিন্দ্রিয 
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না থাকিলে দর্শন হয় না, ত্বগিন্দিয় না থাকিলে স্পর্শন 

হয় না, এইরূপ স্রাণাঁদি ইন্ড্রিয় না থাকিলে গন্ধাদির 

অনুভব হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও চক্ষুরাদ্ি হন্দিয় 

দর্শনাদ্রির কর্তা নহে। কেন না, তাহা হইলে দর্শন স্পর্শনাঁদি- 

রূপ বিভিন্ন ইন্দিয়জনিত জ্ঞানের এক কর্তার প্রতি- 

সন্ধান হইতে পারে না। অতএব চক্ষরাদি ইন্দ্রিয় চেতন 

নহে বা কর্তা নহে, উহারা চেতনের উপকরণ এবং রূপাঁছি, 

বিষয় গ্রহণের নিমিত | এই জন্য চক্ষরাদি ইন্দ্রিয় থাকিলে 
তদ্দারা চেতন অর্থাৎ আত্মা রূপাঁদ্রি বিষয় গ্রহণ করিতে 

সমর্থ হয়| চক্ষরাঁদি ইন্দিয় না থাকিলে রূপাদি বিষয়ের 
গ্রহণ হয় না। একটা দৃষ্টান্তের প্রতি মনোযোগ করিলে 

ইহা আরও বিশদরূপে বুঝা যাইতে পারে । সূত্রধর বৃক্ষাদি 
চ্ছেদনের কর্তা, পরশু তাহার উপকরণ এবং ছেদনের সাধন | 

সূত্রধর পরশুর সাহায্যে ছেদন সম্পন্ন করে। পরশুর 

সাহায্য ভিন্ন ছেদন করিতে পারে না। তা বলিয়া পরশু 

ছেদনের কর্তা নহে। সুত্রধরই ছেদনের কর্তী। আত্মাও 

সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দিয়ের সাহায্যে রূপাঁদরি বিষয়ের গ্রহণ 

করে। চক্ষুরাদির সাহায্য ভিন্ন বূপাঁদি বিষয়ের গ্রহণ 

করিতে পারে না। তাহা হইলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রূপাঁদি 

গ্রহণের কর্ত। নহে, আত্মাই রূপাদি গ্রহণের কর্তী। ইন্দিয় 
সকলের বিষয় নিয়মিত। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ, ত্বগিন্জিয়ের 

বিষয় স্পর্শ, স্বাণেন্দিয়ের বিষয় গন্ধ ইত্যাদি । আত্মার বিষয় 
নিয়মিত নহে। আত্মা রূপরসাঁদি সমস্ত বিষয় গ্রহণ করিতে 

সমর্থ । অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আত্ম। নহে । আত্মা ইন্দ্রিয় 
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হইতে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত পদার্থ। ইন্ড্রিয়াত্ববাদ খণ্ডন 

প্রসঙ্গে গৌতমের আর একটা সূত্র এই 
জুন্ছিঘান্নহ্নিজ্জাহান্‌। 

অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন বিষয় গৃহীত হইলে 
ইন্দিয়ান্তরের অর্থাৎ অন্য ইন্জ্িয়ের বিকার হইয়া থাকে। 
একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে । কোন অয় রস- 

‘যুক্ত ফলের রস, গন্ধ ও রূপ পূর্বের অনুভূত হইয়াছিল । 

বল! বাহুল্য যে রসনেক্িয় দ্বার! রসের, স্বাণেন্দ্রিয় দ্বারা 
গন্ধের এবং চক্ষুরিন্দিয় দ্বারা রূপের অনুভব হইয়াছিল । 

কালান্তরে তাদৃশ কোন ফল দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ চক্ষুরিন্দরিয় 

দ্বারা তথাবিধ রূপ গুহীত হইলে ব! স্বাণেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁদৃশ 
গন্ধ আস্রাত হইলে তৎসহচরিত অগ্রসের অনুমান হয়। 

এবং দক্তোদ্ক-াব অর্থাৎ দন্তযলে জলের আবির্ভাব হয়। 

কেননা, রূপের বা গন্ধের গ্রহণ দ্বারা তৎমহচরিত অম্নরসের 

অনুমান হইলে তদ্বিষয়ে অনুমাঁতার অভিলাষ সমুৎপন্ন হয়, 

তাহাই দন্তোদক গ্বের কারণ। ইন্দ্রিয়াত্র বাদে ইহা 

হইতে পারে না। কেননা, রূপ দেখিল চক্ষুরিন্িয়। 

গন্ধ আত্খাণ করিল ঘাণেন্দিয়। অভিলাষ হইল রস- 

নেন্দিয়ের এবং জলের আবির্ভাবও হইল রসনেন্দিযে। 

ইন্দিয়াত্ম বাদে ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইন্দিয় 
ব্যতিরিক্ত আত্মা তত্তদিন্দরিয়ের সাহায্যে রূপাদি গ্রহণ 

করিয়া তৎসহচরিত অযন্নরসের অনুমান করে। পরে অয়রসা- 

স্বাদনে আত্মার অভিলাষ হয়। এ অভিলাষ বশত রসনে- 

ন্রিয়ে জলের আবির্ভাব হয়। ইহাই সর্ববথা স্সঙ্গত। 
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-গৌতমের ইন্দ্রিয়াত্ববাদ খণ্ডন সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। 

গৌতমের ইন্ড্রিয়াত্ববাদ খণ্ডন অতীব সমীচীন হইয়াছে 
সন্দেহ নাই। প্রাণাত্ববাদ খগুনের জন্য দর্শনিকেরা 

স্বতন্ত্র ভাবে কোন যুক্তির উপন্যান করেন নাই। প্রাণ, 

বায়ু বিশেষ মাত্র। ভূতচৈতন্য বাদ খণ্ডিত হওয়াতেই 
প্রাণাত্মবাঁদ খণ্ডিত হয়। এই জন্য বিশেষ ভাবে প্রাণাত্ব- 

বাঁদের খণ্ডন করা তাহারা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই এ 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিস্ততভাবে প্রাণাত্বাবাদ খণ্ডিত 

হইয়াছে । 

ন্যায়দর্শন ভিন্ন অপর কোন দর্শনে মনের আত্মত্ব খণ্ডিত 

হয় নাই । ন্যায়দর্শনে সমীচীন যুক্তিদ্বারা মনের আত্মত্ব খণ্ডিত 

হইয়াছে । এ অংশে ন্যায়দর্শনের বিশেষত্ব এবং উৎকর্ষ 
নির্বিবাদ। ন্যায়দর্শন প্রণেতা! গৌতম বিবেচনা করেন যে 

রূপাদিজ্ঞান চক্ষুরাঁদি ইন্দ্রিয় জন্য, ইহাতে বিবাদ নাই। 

চক্ষু না থাকিলে রূপ-জ্ঞান হয় না । অন্ধের চক্ষু নাই এই 
জন্য তাহার রূপ জ্ঞান হয় না। গন্ধাদি জ্ঞান ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয় 

জন্য । অতএব স্মরণ জ্ঞানও অবশ্য কোন ইন্দ্রিয় জন্য 

হইবে ৷ যে ইন্দিয়দ্বার! স্মরণ জ্ঞান হয়, তাঁহার নাম মন। 

যাহার স্মরণজ্ঞান হয়, তাহার নাম আত্মা। সুতরাং মন 
ও আত্মা এক হইতে পারে না। তাৎপর্য টীকাকার 

বাচস্পতি মিশ্র বলেন যে যদিও স্মরণজ্ঞান সংস্কার জন্য) 

তথাপি ম্মরণজ্ঞান অবশ্য ইন্দ্রিয় জন্য হইবে । জগতে যে কিছু 

জ্ঞান হইয়া থাকে তৎসমভ্তই কোন না কোন ইন্দ্রিয় জন্য 

রূপে অনুভূত হয়। স্মরণজ্ঞানও জ্ঞান, অতএব তাহাও কোন 
্ টু 
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ইন্দ্রিয় জনা হইবে, এরূপ অনুমান করিবার কাঁরণ আছে। 

অতএব স্মরণজ্ঞানের সাধন রূপে মনকে গ্রহণ করা মঙ্গত। 

এই জন্য মন ইন্দ্রিয়, মন আত্ম নহে। 

আর এক কথা। চক্ষু দ্বারা রূপের উপলব্ধি হয়, 

রদাঁদির উপলদ্ধি হয় না। এই কারণে রসাদির উপলব্ধির 

জন্য রসনাঁদি ইন্দিয় অঙ্গীকৃত হইয়াছে। রসমাদি ইন্দিয় 

দ্বারা রূপের উপলব্ধি হয় না এই হেতুতে রূপের উপলদ্ধির 

জন্য চক্ষুরিন্দ্রিয় অঙ্গীকৃত হইয়াছে । এ বিষয়ে বিবাদ নাই । 

এখন বিবেচনা করা উচিত যে, সমস্ত প্রাণীর সখ ছুঃখাদির 

উপলব্ধি হইয়া থাকে । রূপাঁদির উপলব্ধির ন্যায় স্বখাঁদির 

উপলদ্ধিও অবশ্য ইন্দ্রিয় জন্য হইবে। চন্ষুদ্ধারা রসাদির 

উপলব্ধি হয় না বলিয়া যেমন তাহার জন্য রসনাদি ইন্জিয় 

স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ চক্ষুরাদি কোন বহিরিক্ডিয় দ্বার! 

সুখাদির উপলব্ধি হয় না বলিয়! সুখাদির উপলব্ধির জন্য 

অন্তরিক্দিয় অর্থাৎ মন স্বীকৃত হওয়া উচিত। যাহার দ্বারা 

স্টখাদ্রির উপলব্ধি হয়, তাহার নাম মন। স্খাঁদির উপলব্ধি 

যাহার হয়, তাহার নাম আত্মা । চক্ষু দ্বারা রূপের উপলব্ধি 

হইলেও যেমন রূপের উপলব্ধি আত্মার হয় চক্ষুর হয না । 

সেইরূপ মন দ্বার! স্থখাদির উপলদ্ধি হইলেও স্ত্খাদির উপ- 

লব্ধি আত্মার হয় মনের হয় না । আত্মার রূপাদির উপলব্ধির 

জন্য যেমন চক্ষুরাদি, ইন্দ্রিয় অপেক্ষিত, সেইরূপ আত্মার 

স্তখাদি উপলব্ধির জন্যও কোন ইন্দ্রিয় অপেক্ষিত হইবে । 

এমত অবস্থায় মনকে আত্মা বলিলে আত্মার মতি-সাঁধন 

অর্থাৎ স্মরণের এবং স্ুখাদি উপলব্ধির সাধন প্রত্যাখ্যাত 
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হইতে পারে না। তাহা হইলে বিবাদ নাম মাত্রে পর্যবসিত 

হয় | কেননা, মনকে আত্ম! বলিলে আত্মার “আত্মা” এই নামটা 
স্বীকার কর! হইল না। “মন” এই নাম স্বীকার কর! হইল 
মাত্র । মন্তা ও মতি সাধন, এই দুইটা পদার্থ স্বীকার করা 
হইতেছে সন্দেহ নাই । রূপাদির উপলদ্ধি করণ সাপেক্ষ 

পীর 

সু ইন্দিয় সাপেক্ষ, ম্বখাঁদির উপলদ্ধি করণ সাপেক্ষ নহে। 

রিপ নিয়ম কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত বিপরীত, 
রঃ প্রমাণ অনুভূত হয় । জগতে কৌন জ্ঞান করণ নিরপেক্ষ 

দ্হ কেবল হুখাদির উপলব্ধি এবং স্মরণ জ্ঞান_-করণ- 
নিরপেক্ষ হইবে, ইহা অশ্রদ্ধেয়। যাঁহাদের মতে মন 
আত্ম! এবং স্খাদি উপলব্ধি করণ জন্য নহে, তাহারা তর্ক- 

স্থলে যাহাই বলুন ন! কেন, উপলব্ধি মাত্রই করণ-সাধ্য, 
এই সর্বজনীন ফ্রুবসত্য অঙ্ঞাতভাবে তাঁহাদের অন্তঃকরণ 

আলোড়িত করে সন্দেহ নাই। এই জন্যই তাহার! বলিয়া 

থাকেন যে, এক দিকে দেখিতে গেলে মন আত্মা, অপর- 

দিকে দেখিতে গেলে মন ইন্দ্রিয়। এতদ্বার। তাহার 

অজ্ঞাত ভাবে উক্ত নিয়মের অর্থাৎ উপলব্ধ মাত্রই ইক্ডিয়- 
‘জন্য, এই নিয়মের সমর্থন করিতেছেন। পরন্ত একমাত্র 
[মন স্বখাদি উপলব্ধির কর্তাও হইবে, করণও হইবে, ইহা 
অসম্ভব । কারণ, কর্তৃত্ব ও করণত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ। এক 
পদার্থে তাদৃশ বিরুদ্ধধর্মদ্বয়ের সমাবেশ হইতে পারে না। 
কর ও করণ ভিন্ন ভিন্ন হইবে ইহা সমর্থিত হইয়াছে। 
৷ মনের আত্মন্ব বিষয়ে একটা কথা বলা উচিত বোধ হই- 
[তেছে। অনেকে বিবেচনা কারেন যে, মন আত্মা মনের 
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অতিরিক্ত আত্ম! নাই, ইহা পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত, প্রাচ্য আচার্য্য- 
গণ ইহা অবগত ছিলেন না। একথা কিয়ৎ পরিমাণে 

সত্য | মনের অতিরিক্ত আত্মা নাই মনের নামান্তর আত্মা ইহা 
পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত, এ কথা ঠিক। প্রাচ্য পণ্ডিতগণ ইহ! 

অবগত ছিলেন না ইহা ঠিক নহে। প্রদশিত হইয়াছে যে 

্যায়দর্শন প্রণেতা গৌতম, মনের অতিরিক্ত আতা 
পুর্ববপক্ষভাবে এই মতটী তুলিয়া তাহার খণ্ডন করিয়া হু র্‌ 

অতএব প্রাচ্য আচাধ্যগণ উহা অবগত ছিলেন না, ইহা বন্টি 
পার! যায় না। এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে,গ্রাচ্য আচা 
গণ উহ্‌! পূর্ববপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ 
করেন নাই। প্রতীচ্য আচাধ্যগণ উহ! সিদ্ধান্তরূপে এহণ 

করিয়াছেন। পরক্ত প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে আস্তিক 

দার্শনিকগণ মনের আত্মত্ব স্বীকার করেন নাই বটে, 
কিন্তু নাস্তিক দার্শনিক দ্রিগের মধ্যে কোন মতে মনের 

আত্মত্ব সিদ্ধান্তরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে । বেদান্তপারকার 

বলেন 

হুনহঘ ব্বাল্সান্দ: ব্ল্মাঃন্দত স্মান্মা মনীমঘ- 

বুল্মাতি খুন: ললবি স্থম দায্যাহ্ৰলান৷ন্‌ ই অব্য 

লালন নিনন্দনালিমল্বাত্ববৃলানাস্ব মন স্বান্সনি নরহ্‌নি। 

ইহার তাৎপৰ্য্য এই-_অন্য চার্বাক বলেন যে, মন আত্মা। 
কারণ, ক্রুতি বলিয়াছেন যে, প্রাণময় অপেক্ষা অন্য অন্তরাত্মা 

মনোময় | মনের আত্মত্ব বিষয়ে যুক্তি এই যে, ইন্দ্রিয় ব্যাপার 

এবং শ্বাস প্রশ্বাসাতিরিক্ত প্রাণব্যাপার না থাকিলেও কেবল 

মনের দ্বার! স্বপ্মদশ নাদি নির্ববাহ হইতেছে। এই জন্য মনকে 
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আত্মা বলা সঙ্গত। আমি সঙ্কল্প করিতেছি আমি বিকল্প করি- 

তেছি এই অনুভবও মনের আত্ম সমর্থন করিতেছে । এক 

শ্রেণীর চার্ববাক মনের আত্মত্ব নিদ্ধান্তরূপে অঙ্গীকার করিয়া- 

ছেন,ইহ প্রদশিত হইল । মহাভারতে চার্কাক মতের সমূক্টেখ 

দেখিতে পাওয়া যায় । কোন কোন উপনিষদে চার্কাক- 

মতের ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং চার্ধাক মত বহু 

প্রাচীন সন্দেহ নাই । মনের আত্রত্ব সিদ্ধান্ত বিষয়ে প্রাচ্য 

ও গ্রতীচ্য পঞ্চিতদিগের মধ্যে কে উত্তমর্ণ কে অধমর্ণ 

কৃতবিদ্য মণ্ডলী তাহার নিরূপণ করিবেন। 

বোধ হয় যে বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিকৃত ভাবে বা 

অসম্পূর্ণ ভাবে পরিগ্ুহীত হওয়াতে মনের আত্মত্ব 

সিদ্ধান্তের আবির্ভাব হইয়াছে । বেদান্ত মতে আত্মা নিত্য 

চৈতন্যস্বূপ ও অসঙ্গ। আত্বার কোন ধন্ধ নাই। 

নখ দুঃখ ও জ্ঞানাদি মনের বা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। 

আত্মা চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বূপ হইলেও আত্মা অসঙ্গ । 

এই জন্য আত্মন্বরূপ জ্ঞান মনের ধৰ্ম্ম নহে। ব্ৃত্ত্যাত্বক 

জ্ঞান মনের ধৰ্ম্ম । আমরা যখন কোন বস্তুর দর্শন করি, 

তখন বক্ষ্যমাণ প্রণালাতে সেই দশন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 

সাংখ্য মতে নয়ন রশি দ্রষ্টব্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়।- 

এরূপ সংযোগ হইলে আমাদের দর্শনেক্রিয় দ্রষ্টব্য 

বিষয়াকারে পরিণত হয়। অর্থাৎ দশনেন্দ্রিয়ের বিষয়াকার 

বৃত্তি হয়। দর্শনেন্সিয়ের বিযয়াকারে পরিণতি পাশ্চাত্য 

পণ্ডিত মণ্ডলীও একারীন্তরে স্বীকার কহিয়াছেন। তাহাদের 

মতে দর্শনেপ্র্িয়ে দ্রষ্টব্য পদার্থের গুতিবিন্ব নিপতিত 
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হয়। দর্নেক্সিয়ে দ্রষ্টব্য পদার্থের প্রতিবিন্ব গড়া, আর 

দর্ণনেক্দিয়ের বিষয়াকারে পরিণতি হওয়া, ফলত এক কথা । 

কেন না, প্রতিবিশ্ব দ্বারাই হউক বা পরিণাম দ্বারাই হউক 

দর্ণনেক্জরিয় বিধয়াকার ধারণ করে, এ বিষয়ে মতভেদ হইতেছে 
ন1। দর্ণনেক্দিয বিষয়াকারে পরিণত হইলেই বিষয় দর্শন 

নিষ্পন্ন হয় না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যমনস্ক ব্যক্তি 

দর্ণনেক্দিয়ের সন্িকৃষ্ট বা নিকটবর্তী প্দার্থও দেখিতে পায় না। 

দর্শনক্রিয়। নিজ্পতি বিষয়ে মনেরও অপেক্ষা আছে। ইন্জিয় 
বিষয়ীকাঁরে পরিণত হইলে তৎসংযুক্ত অন্ত:করণ 1ব্যয়াকারে 

পরিণত হয়। পাশ্চাত্য মতেও হন্জিয়গত বিষয় গুতিবিষ্ব 

স্নায়ু বিশেষ দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়। বেদান্তমতে অন্তঃকরণ 

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বার! বিষ দেশ গত হইয়া বিষয়াকার 

ধারণ করে। পাশ্চাত্য মতে অন্তঃকরণ বহির্দেশে গমন 

করে না। ন্বস্থানস্থিত অন্তদকরণে বহিদেশস্থ বিহয়ের 

প্রতিবিন্ব নিপতিত হয়। পরন্ত প্রণিধান পূর্বক চিন্তা 

করিলে বেদান্ত মত সমীচীন বলিয়া বোধ হইবে । কারণ, 

মনের বিষয় দেশ গমন স্বীকার না করিলে, 

নস্বিবনামনি ছু মধ (অধালয। অন্তত: | 

অর্থাৎ শরীরের বহিঃ৪দেশে এতদুরে আমি ই বিষয়ের 

উপলদ্ধি করিয়াছি । এতাছুশ গুতিসন্ধান হইতে পারে 

না। কেন না, মনের বহির্গমন না হইলে শরীর মধ্যে দর্শন 

ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে বহির্দেশের 

এবং দুরতাঁদির প্রতিসন্ধীন কিরূপে হইতে পারে? নিকটস্থ, 
দূরদেশস্থ এবং দুরতর দেশস্থ বস্তুর দর্শন স্থলে তথাবিধ 
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তারতম্য সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন । ইহাও বিবে- 

চনা করা উচিত যে, বিস্তীর্ণ বহিঃপ্রদেশ ও তদগত রথ- 

গজাদির আকার ধারণ করা হৃদয় মধ্যস্থ মনের পক্ষে সম্ভবপর 

নহে | নতাবটে ক্ষুদ্রদর্পণে বৃহৎ পদার্থের প্রতিবিন্ব পতিত 

হয়। কিন্তু তদ্দারা তাদৃশ বৃহৎ পদার্থের দূরত্বাদি অনুভূত 

হয় না। 

আপত্তি হইতে পারে যে, স্বপ্থাবস্থাতে হদয় মধে ই হৃরে'রু 

তানুভব হইয়া থাকে । তৎকালে হৃদয় মধ্যস্থ মন বিস্তীর্ণ 

প্রদেশের এবং তদ্গত রথ গজাঁদির আঁকাঁর ধারণ করে ইহা 

স্বীকার করিতে হইতেছে । যদি তাহাই হইল, তবে স্বগ্া- 

বন্ছার ম্যায় জাগ্দবস্থাতেও হদয় মধ্যস্থ মন তজপ আঁকার 

ধারণ করিবে, ইহা বলা যাইতে পারে। এতছতরে বত্তব্য 

এই যে, স্ব মায়াময়, মায়! অঘটন ঘটন পটায়সী: ইন্দ্রজালা- 

দিতে মাঁযাপ্রভাবে অসম্ভাব্য পদার্থের অনুভব সর্ববসিদ্ধ | 

অতএব মাঁয়াবশত স্বপ্নে যাহা হইতে পারে, জাগদবস্থাতে 

তাহ! হইবার আপত্তি সমীচীন বল! যাইতে পারে না। 
জাগ্দবস্থাও রস্তগত্য। মায়াময় বটে, পরন্ত ক্বগ্রাবস্থা 

আগন্তক দোষ জন্য, জাঁএদবস্থা আগন্তক দোষ জন্য নহে। 

এই জন্য স্বগ্রীবস্থার এবং জাগ্রদবস্থার বৈলক্ষণ্য সর্বজনীন । 

সে যাহা হউক । 

অন্তঃকরণ বিষযাঁকারে পরিণত হইলেও বিষয় 

দর্শন সম্পন্ন হয় না। কারণ, বিষয় দর্শন হইলে বিষয়ের 

প্রকাশ অবশ্যন্তাবী | কে বিষয়ের প্রকাশ করিবে? 

ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ উভয়েই জড় পদার্থ বা অঞ্রকাশ 
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স্বভাব । যে স্বয়ং অপ্রকাশ, সে অপরের প্রকাশ সম্পাদন 

করিবে, ইহা অশ্রদ্ধেয়। এই জন্য বেদান্তাচার্য্যগণ 

বলেন যে, প্রকাশরূপ আত্মা অন্তঃকরণ বৃত্তিতে প্রতিবিদ্বিত 

হইয়া এ বৃত্তিকে প্রকাশায়মান করে। তাদ্দার! বিষয় গুকা- 

শের পরিনিষ্পতি হয়। ইহা সাংখ্যাচার্য্যদিগেরও অনুমত। 

নৈয়ায়িক আচার্ধ্যগণ আত্মার প্রতিবিন্ব স্বীকার করেন না 

বটে, কিন্তু তাঁহারাও আত্ব-মনঃ-সংযোগ না হইলে কোন 

জ্ঞান হয় না এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি 

বা বিষয় প্রকাশের প্রতি আত্মার অপেক্ষা আছে, ইহা 

স্বীকার করিয়াছেন । 

যেরূপ বলা হইল, তদ্দারা বুঝা যাইতেছে যে, 

বেদান্তমতে বুন্তাত্রক জ্ঞান ও শ্ুখন্রঃখাদি মনের ধর্ণা 

হইলেও মন অপ্রকাশ বলিয়া বিষয় প্রকাশের জন্য 
আত্মার অপেক্ষা আছে। মনের আত্ত্ববাঁদীরা হয়ত 

বিবেচনা করিয়াছেন যে, হৃখদ্রঃখ, এমন কি, জ্ঞান 

পর্য্যন্ত যখন মনের ধৰ্ম্ম, তখন অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার 

অনাবশ্যক। পরন্ত শ্রখদ্রখ ও চান মনের ধর্মী হইলেও 

বিষয় প্রকাশের জন্য আত্মার আবশ্যক, বেদান্তের এই 

সিদ্ধান্তের প্রতি তাহারা প্রণিধান করেন নাই । সেই জন্য 

বলিতেছিলাম যে, বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিকৃত ভাবে বা অসম্পূর্ণ 
ভাবে পরিগৃহীত হওয়াতে মনের আঁত্বত্ব সিদ্ধান্তের আবির্ভাব 

হইয়াছে । যাহা স্বভাবত জড়, তাহা প্রকাশ রূপ হইতে 
পারে না, ইহা যথাস্থানে সমর্থিত হইয়াছে । নৈয়ায়িক 

আচার্য্য গণের মতে আত্মা চৈতন্বস্বরূপ বা প্রকাশ রূপ 
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নহে। অন্যান্য পদার্থের ন্যায় আত্মাও স্বভাবত জড়, 
মনঃসংযোগ বশত আত্মীতে চেতনার উৎপত্তি হয় বলিয়! 

আত্মাকে চেতন বলা হয় মাত্র। নৈয়ায়িক মতে ,মনও জড় 
পদার্থ, আত্মাও জড়পদার্থ। মনঃসংযৌগবশত যেমন আত্মাতে 

চেতনার উৎপত্তি বল! হইয়াছে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদি সংবন্ধ- 
বশত মনে চেতনার উৎপত্তি হয়, ইহাও বলা যাইতে পারে। 

সতরাং ন্যায়মতে মনের আত্মত্ব খণ্ডন অনায়াদ সাধ্য 

হইতেছে নাঁ। এইজন্য স্তখাদির উপলব্ধির এবং স্মরণের 

সাধনের অপেক্ষা আছে বলিয়া নেয়ায়িক আঁচাধ্যগণ মনের 

আত্মত্ব খণ্ডন করিয়াছেন । 

কিন্ত শ্খাদির উপলদ্ধি করণ জন্য, নৈয়াষিক 

আচার্্যগণের এই সিদ্ধান্ত বৈদান্তিক আঁচাধ্যগণ 

স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে আত্ম উপলব্ধি শ্বরূপ 

সতরাং উপলব্ধি নিত্য । উহা জন্য নহে। বৈদান্তিক 

আচার্্যগণ বলেন যে, সুখাদ্ির উপলব্ধি করণজন্য, 

ইহার কোন প্রমাণ নাই | যদি বলা হয় যে, রূপাঁদির 

উপলব্ধি সাক্ষাৎকার স্বরূপ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাত্মক, অথচ 

তাহা চক্ষুরাদিকরণ জন্য। স্খাদির উপলব্ধিও সাক্ষাৎ- 

কারাত্মক। অতএব উহাও কারণ জন্য হইবে । তাহা 

হইলে বক্তব্য এই যে, সাক্ষাৎকারাত্বক জ্ঞান করণ জন্য 

হইবে, ইহারও কোন প্রমাণ নাই। গুত্যুত প্রতিকূল 
প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে । ঈশ্বরীয় জ্ঞান সাক্ষাৎকা রাত্বক 

অথচ উহ! করণ জন্য নহে, উহ্থা নিত্য। ইহাতে নৈয়ায়িক- 

দিগেরও বিপ্রতিপন্ভি নাই। অতএব সাক্ষাৎকারাত্মক জান 
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করণ জন্য হইবে, এ কল্পনা প্রমাণশূন্য ও অসঙ্গত। আরও 
বিবেচনা কর! উচিত যে, অজ্ঞাত অবস্থায় স্খাদ্ির অবস্থিতি 

কল্পনা করিবার কোন প্রমাণ বা প্রয়োজন পরিদৃষ্ট হয় না। 
অতএব বলিতে হইতেছে যে স্খাদির উৎপত্তি সময়েই তাহার 

উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। যদি তাহাই হুইল, 
তবে স্খাদির সাক্ষাৎকার করণ জন্য হইতেছে না। কেননা 

করণ কারণবিশেষমাত্র । কারণ ও কাধ্য অবশ্য পূর্ববাপর ভাবে 

অবস্থিত হইবে। অর্থাৎ কারণ কার্য্যোৎপত্তির পূর্ববর্তী 
হইবে। যে বিষয়ের উপলব্ধি হইবে, উপলব্ধির পূর্বে এ 

বিষয়ের সহিত কারণের সংবন্ধ অবশ্য বলিতে হইবে । কিন্তু 

অনুৎপন্ন বিষয়ের সহিত ইন্দিয়ের সংবন্ধ হইতে পারে না। 

যেহেতু সংবন্ধ দ্য়ায়ন্ত। অর্থাৎ যে উভয়ের সংবন্ধ হইবে এ 

উভযু এ সংবন্ধের হেত । এখন স্তবধীগণ বিবেচনা করিবেন যে, 

শখের সহিত মনের সংবন্ধ না হইলে সুখ-জ্ঞান মনৌজন্য বা 

করণ জন্য হইতে পারে না। ম্থখের উৎপত্তি ন| হইলে 
সুখের মহিত মনের সম্বন্ধ হইতে পারে না। স্থতরাং 

শখের উৎপত্তি সময়ে স্থখের যে উপলদ্ধি হয় তাহা কোন 

রূপে করণ জন্য হইতে পারে নাঁ। প্রথমক্ষণে স্থখের 

উৎপত্তি হইয়া দ্বিতীয় ক্ষণে তাহার উপলব্ধি হইবে, ইহাও 

বলিবার উপায় নাই। কারণ, অজ্ঞাত স্ত্বখের সত্তা বিষয়ে 

কোন প্রমাণ নাই, ইহা পুর্বে বলিয়াছি। 

আর এক কথা, ন্যায় মতে স্থখ আত্মসমবেত, 

আত্ম-মনঃ সংযোগ স্থখোৎপত্তির অসমবায়ি কাঁরণ। 

স্থখোৎপত্তির অসমবায়ি কারণ মনঃসংযোগ স্থখোলক্ধিরও 
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কারণ হইবে, এ কল্পনা অসঙ্গত। কেননা, স্খাদির 

উৎপাদক মনঃসংযোগ তদ্দারাই অর্থাৎ স্খাদির উৎপাদন 

দ্বারাই অন্যথ| সিদ্ধ হইয়| যায়, স্বতরাং স্খাদি, জ্ঞানের 

হেতু হইতে পারে না। যাহা বিষয়ের উৎপত্তির অসমবায়ি 

কারণ, তাহ| এ বিষয়ের জ্ঞানের অসমবায়ি কারণ হইবে, 

ইহা! অদৃষ্টচর কল্পনা । ইহ| কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। 
এক মংযোগদ্বারা স্খের এবং অপর সংযোগদ্বারা স্বথজ্ঞানের, 

উৎপত্তি হইবে, এতাদৃশ কল্পনাও সঙ্গত হইতেছে না। 

কারণ, সংযোগান্তর কল্পনা করিতে গেলে পুর্ব সংযোগের 

বিনাশ কল্পনা করিতে হইবে। পূর্ববসংযোগ বিদ্যমান 
থাকা অবস্থায় সংযোগান্তর হওয়া অসম্ভব । কিন্তু পূর্বব- 
ংযোগ সুখের অসমবায়ি কাঁরণ। তাহা নষ্ট হইয়া গেলে 

স্ুখও বিনষ্ট হইয়া যাইবে । সুখ বিনষ্ট ইইলে, স্থখের 

অনুভব হইতে পারে না। স্ত্রধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন 

যে, স্থখের উপলব্ধি বা স্থখের জ্ঞান করণ জন্য ইহ! বলা 
যাইতে পারে না, ইহা সমর্থিত হইতেছে । আপত্তি 

হইতে পারে যে, স্ুখজ্ঞান যদি জন্য ন! হয়, তবে তাহার 

বিনাশও নাই। তাহা হইলে সুখজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে 

স্খজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, এইরূপ অনুভব হইতে 

পারে না। অথচ তাদৃশ অনুভব সর্বজনসিদ্ধ। তাহার 
অপলাঁপ কর! যাইতে পারে না । অতএব উক্ত অনুভব অনু- 

সারে সুখ জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইতেছে । এত" 

দুত্তরে বক্তব্য এই যে, সুখ বিদ্যমান থাকা সময়ে যদি উক্তরূপ 
অনুভব হইত, অর্থাৎ সুখ জ্ঞানের উৎপত্তির ও বিনাশের 
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অনুভব হইত, তবে তাদ্দার! সুখ জ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ 

প্রতিপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু তাহা ত হয় না। স্থখের 

উৎপত্তি হইলে স্বখজ্ঞানের উৎপত্তি এবং স্থুখের বিনাশ হইলে 

স্থখ জ্ঞানের বিনাশ অনুভূত হয়। উক্ত অনুভব সুখের 

উৎপত্তি বিনাশ দ্বারা অন্যথ| সিদ্ধ বলিয়া তলে স্ুখজ্ঞানের , 

উৎপত্তি বিনাশ কল্পনা কর! যাইতে পারেনা । ছুঃখকালে 

স্খোপলক্ষিত জ্ঞান থাকে বটে, পরন্ত স্থখ বিশিষ্ট জ্ঞান 

থাকে না। অর্থাৎ দুঃখকালে এ জ্ঞানকে স্থখোঁপলক্ষিত জ্ঞান 

বল! যাইতে পারিলেও সুখ বিশিষ্ট জ্ঞান বলা যাইতে পারে 

না। নীল পীত লোহিত বস্তু পৰ্য্যায় ক্রমে স্ফটিক মণির 

সন্নিধনে নীত হইলে তত্তৎকালে স্ফটিক মণির নীলাদি 

অবস্থা যেমন বাস্তবিক নহে, কিন্তু গপাঁধিক এবং নীল বস্তুর 

সন্নিধানের পরে লোহিত বস্তুর সন্নিধান কাঁলেও যেমন স্ফটিক 

মণিকে নীলোপলক্ষিত বল! যাইতে পারিলেও নীলবিশিষ্ট 

বল! যাইতে পারে না। প্রকৃত স্থলেও তদ্রুপ বুঝিতে 

হইবে। ফলত উপাঁধির উৎপত্তি বিনাশ দ্বার উক্ত অনু- 
ভবের উপপত্তি হইতে পারে। এই জন্য তদ্দারা জ্ঞানের 
উৎপত্তি বিনাশ কল্পনা গৌরব পরাহত হইবে, সন্দেহ নাই । 
আকাশ নিত্য হইলেও ঘটাদির উৎপত্তি বিনাশ দ্বার! যেমন 

ঘটাকাশাদির উৎপত্তি বিনাশ ব্যবহার হয়, জ্ঞান নিত্য হই- 
লেও সেইরূপ স্থখাদির উৎপত্তি বিনাশ দ্বার! সুখাদি জ্ঞানের 
উৎপত্তি বিনাশ ব্যবহার অনায়াসে হইতে পারে। 
অতএব অবাধিত লাঘব অনুসারে জ্ঞানের একত্ব কল্পনা 

স্ধ্বথা সমীচীন । ন্যায় মতে সখের এবং সুখ জ্ঞানের উৎ- 
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পত্তি বিনাশ স্বীকার করিতে হইতেছে । বেদীন্তমতে কেবল 

সখের উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার করিতে হইতেছে, সখ জ্ঞানের 

উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার করিতে হইতেছে না। স্থতরাং 

ন্যায়মত অপেক্ষা বেদান্তমতে যথেষ্ট লাঘব হইতেছে। 

যেরূপ বলা হইল, তদ্দারা বুঝা যাইতেছে যে, সুখ জ্ঞানের 

ভেদ প্রতীতিও স্তখভেদরূপ উপাধি-কারিত। কেবল তাহাই 
নহে, রূপাদি জ্ঞান ও স্খাঁদি জ্ঞানও উপাধি ভেদেই ভিন্ন 

ব্তগত্যা ভিন্ন নহে। এইরূপে উৎপত্তি বিনাশ শুন্য নিত্য- 
জ্ঞান বেদান্তমতে আত্মা । ইহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে 

বলিয়া এখানে আর অধিক বল! হইল না। 

একটী কথা বলিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। বেদান্ত 

মতে অন্তঃকরণ বৃত্তিও জ্ঞান শব্দে অভিহিত হয়। বৃর্তিরূপ 

জ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ সর্বসম্মত। বুভিরূপ জ্ঞানের উৎ- 

পত্তি বিনাশ উক্ত অনুভবের গোচরীভূত হইতে পারে । এরূপ 

বলিলে আর কোনরূপ অনুপপাঁভ হইতে পারে না । যেরূপ 
বলা হইল, তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, 

বৈদান্তিক আচাধ্যগণ নৈয়াধিক আঁচাধ্যগণের যুক্তির সার- 

বন্তা স্বীকার করেন নাই। আরও বলিতে পারা যায় যে, 
বহির্বিবষয়ের সহিত অন্তঃকরণের কোনরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ 

নাই। অথচ কোন বিষয়ের সহিত অন্ত/করণের সম্বন্ধ ন। 

হইলে অন্তঃকরণ তদ্বিষয়াকারে পরিণত হইতে পারে না। 
অর্থাৎ অন্তঃকরণের তদাঁকার বৃত্তি হইতে পারে না। অন্তঃ- 

করণের বহিবিষয়াকার বৃত্তি হইতেছে । স্বতরাং বহিবিষয়ের 

সহিত অন্তঃকরণের সাময়িক সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হই- 
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তেছে। এই সম্বন্ধ সম্পাদনের জন্য চক্ষুরাঁদি বহিরিন্দিয় 

সকলের অপেক্ষা সর্বথা সমীচীন হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
পক্ষান্তরে সুখাঁদি অন্তঃকরণের ধন্ম স্খাদির সহিত অন্তঃ- 

করণের সাক্ষাৎ সন্বন্ধ রহিয়াছে । সুতরাং অন্তঃকরণের 

স্বখাদ্যাকার বৃত্তির জন্য করণান্তরের অপেক্ষার কিছুমাত্র 

প্রযৌজন দেখা যাইতেছে না। সুধীগণ বুঝিতে পারিয়াছেন 

যে, যে যুক্তিবলে নেয়ায়িক আচাধ্যগণ মনের আত্মত্ব খণ্ডন 

করিয়াছেন, এতদ্বারা সে যুক্তি শিথিল হইয়া পড়িতেছে। 
কেবল তাহাই নহে। বৈদান্তিক আচাধ্যগণ ন্যায়মতের অনুসরণ 

করিয়। ইহাঁও বলিতে পারেন যে, পাখিবত্ব ও লৌহলেখ্যত্ব 

এতদুভয়ের সহচার শত শত স্থানে দৃষ্ট হইলেও হীরকে 
ইহার ব্যভিচার দেখ! যাইতেছে । অর্থাৎ শত শত স্থলে 

দেখা যায় যে, পাথিব বস্তু লৌহ দ্বারা অঙ্কিত হয়, হীরক 
পার্থিব বস্তু হইলেও তাহা লৌহ দ্বারা অঙ্কিত হয় না। সেই 

রূপ শত শত স্থলে উপলব্ধি করণ জন্য হইলেও সুখাদির 

উপলদ্ধি করণ জন্য নহে, ইহ! বলিতে পারা যায়। বলিতে 

পারা যায় যে, উপলব্ধি করণ জন্য এই অনুমানে বহিবিষয়কত্ 

উপাঁধি। অর্থাৎ বহিবিষয়ের সহিত মনের সাক্ষাৎ সংবন্ধ 

নাই, এই জন্য বহিবিষয়ের উপলব্ধি করণ জন্য হওয়া 

সঙ্গত। কেননা, এ করণ দ্বার! বহিবিষয়ের সহিত মনের 

বন্ধ সম্পন্ন হয়। অন্তবিষযের সহিত মনের সাক্ষাৎ সংবন্ধ 

আছে, এই জন্য অন্তবিষয়ের অর্থাৎ স্বখাদির উপলব্ধি করণ 

জন্য নহে। স্মরণের হেতু সংস্কার, তাহাও মনোরৃর্তি, হৃতরাং 

স্মরণও করণ ভিন্ন হইতে পারে । 
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নথ বমিনর্ ঘৰনন্দ নস্বিমন: ! 
অর্থাৎ মন চক্ষুরাদির বিষয়কে গ্রহণ করে এই জন্য 

বহিবিষয় গ্রহণে মন পরতন্ত্র । এস্থলে বহিঃ পদের নির্দেশ 

থাকায় অন্তবিষয়ে মনের স্বাতিন্ত্য প্রতীত হয় কিনা, স্তৃধীগণ 

তাহা বিচার করিবেন | 
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দর্শনকাঁরকের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়তা | 

আত্মার সংবন্ধে দার্শনিকদিগের মতের সারাংশ সংক্ষেপে 

বলিয়াছি। তাহাদের মত বিশদ করিবার জন্য তৎসংবন্ধে 

'দুই একটা কথা বলিয়া অপরাপর বিষয়ের আলোচনা কর 
যাইতেছে। নৈয়ায়িক ও বেশেষিক আচার্য্যদিগের মতে 

আত্মা স্বভাবত ঘটাদির ন্যায় জড়পদার্থ। মন/সংযোগাদি 

কারণ বশত আত্মাতে চেতনার বা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 

যাহাতে চেতনার উৎপত্তি হয়, তাহার নাম চেতন। এই 

জন্য আত্মা চেতন। মোক্ষাবস্থাতে চেতনার উৎপত্তির কারণ 

থাকে না বলিযু। তৎকালে আত্ম প্রস্তরাঁদির ন্যায় জড়ভাবে 

অবস্থিত থাকে । ইহার বিরুদ্ধে সাংখ্যাচাধ্যেরা বলেন যে, 

যাহা স্বভাবত জড়, তাহা চেতন হইতে পারে না। কেন না, 

ভাবের অন্যথা হওয়। অসভ্ভব | বস্তু বিদ্যমান থাকিতে যে 

অবস্থার অন্যথা ভাব হয়, তাহা বস্তুর স্বভাব হইতে পারে না। 

অতএব আত্মাকে চৈতন্যের আশ্রয় না বলিয়। আত্মাকে 

চৈতন্য্বরূপ বলাই সঙ্গত। ন্যায়মতে ও বৈশেষিকমতে 

আত্মা ও মন উভয় পদার্থই নিত্য । আত্মা বিভূ বা সর্বগত। 
স্থতরাং মোক্ষাবস্থাতেও আত্মমনঃসংযোগের ব্যতিক্রম হয় ন!। 

মোক্ষাবস্থায় আত্মমনঃমংযোগ থাকিলেও তৎকালে কোন 

জ্ঞান হইতে পারে না। কেন না, আত্মমনঃসংযোগ, জ্ঞান- 

সামান্যের কারণ মাত্র। সামান্য কারণ--বিশেষ কারণের 
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সাহায্যে কাৰ্য্য জন্মাইয়া থাকে । মোক্ষাবন্থায় জ্ঞানের বিশেষ 
কারণ সংঘটিত হইতে পারে না । তাহার কারণ এই যে 

তত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয়। তত্ত্বজ্ঞান যেমন মিথ্যাজ্ঞানের 

বিনাশ করে, সেইরূপ আত্মার সমস্ত বিশেষ গুণেরও বিনাশ 

করে। মোক্ষাবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় থাকে না বলিয়। প্রত্যক্ষ 

জ্ঞান হইতে পারে না। স্মৃতি_সংস্কার জন্য । সংস্কার__ 

বিশেষ গুণ বলিয়া কথিত। সংস্কার থাকে ন! বলিয়া 

স্মৃতিজ্ঞানও হইতে পারে না। অধিক কি, তৎকালে শরীর 
থাকে না, সুতরাং কোন জ্ঞান হইতে পারে না। 

দেখা যাইতেছে যে, তত্ত্বজ্ঞান সংসারের নিবর্তক, ইহা 

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচাঁ্যগণ প্রকারান্তরে স্বীকার 

করিতেছেন । জ্ঞানের দ্বার! যাহার নিবৃত্তি হয়, তাহ! সত্য 

হইতে পারে না । রজ্জুসর্প শুক্তিরজত প্রভৃতি--যথার্থ জ্ঞান 

দ্বারা নিবৃত্ত হয়, তাহার! সত্য নহে, এ বিষয়ে মতভেদ নাই । 

ংসারও যথার্থ জ্ঞান ব! তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়, অতএব 

ংসারও সত্য নহে ইহাও বলিতে পারা যায়। তাহা হইলে 

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচাধ্যগণ অজ্ঞাতভাবে প্রকারান্তরে 

বেদান্তমতের সমর্থন করিতেছেন বলিতে হয়। বেদান্ত মতে 

সংসার সত্য নহে, ইহা অনেকবার কথিত হইয়াছে । 

সে যাহা হউক । ন্যায় মতে ও বৈশেষিক মতে জ্ঞানের 

আশ্রয়রূপে দেহাদির অতিরিক্ত আত্মা অঙ্গীকৃত হইয়াছে । 
জ্ঞানের আশ্রয়রূপে আত্মার সিদ্ধি-_মীমাংসকাচার্য্য প্রভা- 

করেরও অনুমত | এ বিষয়ে স্থূলত তাহাদের মত একরূপ। 

মীমাংসকা চার্ধ্য ভট্ট, ন্যায় ও বৈশেধিক এবং সাংখ্য, পাতঞ্জল ও 

৫ 
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বেদান্ত মতের সহিত সন্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে আত্মা জড় স্বভাব 
অর্থাৎ অগ্রকাশরূপ। সাংখ্যাদিমতে আত্ম! চৈতন্য স্বরূপ ব| 

প্রকাশরূপ। মীমাংসকাচার্য্য ভট্ট বলেন যে, খন্যোত যেমন 
একাংশে অপ্রকাশরূপ অপরাংশে প্রকাশরূপ, আত্মাও সেই- 

রূপ প্রকাশাপ্রকাশ-স্বরূপ। ভট্ট যেন সকলকে সন্তুষ্ট 
' করিতে অভিলাধী হইয়া কোন মতের অবমাননা করিতে 

চাছেন নাই। কিন্তু লোকে বলে, যিনি সকলকে সন্তুষ্ট 
করিতে চাহেন, তিনি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারেন না। 
ভট্টের পক্ষেও তাহাই হইয়াছে। ভট্টের মত সঙ্গত হয় নাই | 
খগ্ঠোতি মাংশ বা সাবয়ব পদার্থ বলিয়া একাংশে গ্রকাশরূপ 

অপরাংশে অগ্রকাশরূপ হইতে পারে। আত্মা নিরংশ 

সহ্থতরাং আত্মার প্রকাশাপ্রকাশরূপত্ব বা চিদচিদ্রপত্ব কোন 

রূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত 

মতে আত্ম! স্বয়ং চিদ্রপ, চিতের আশ্রয় নহে। পরন্ত সাংখ্য 

ও পাতঞ্জল মতে আত্মা নান! অর্থাৎ দেহভেদে আত্মা ভিন্ন 

ভিন্ন। বেদান্তমতে আত্মা বস্তুগত্যা এক ও অদ্বিতীয়। 

আকাশ যেমন এক হইয়াও উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, আত্মাও 

সেইরূপ এক হইয়াও উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ 

আত্মার ভেদ গুপাধিক, পাঁরমার্থিক নহে। অবচ্ছিন্নবাদ ও 

প্রতিবিশ্ববাদের কথা স্মরণ করিলে স্রধীগণ ইহ! অনায়াসে 

নর পারিবেন। 

পুর্বে যেরূপ বলা হইয়াছে ততপ্রতি মনোযোগ করিলে 

বুঝা যাইবে যে, আত্মার বিষয়ে দীর্শনিকদিগের বিস্তর মত- 
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ভেদ আছে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, আত্মা_ বুদ্ধি প্রভৃতি 
বিশেষ গুণের এবং সংযোগ প্রভৃতি সামান্য গুণের আশ্রয়। 

অর্থাৎ এ সকল গুণ আত্মার ধর্ম্মরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে । 

কেবল তাহাই নহে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে আত্মার কর্তৃত্ব 
ও ভোক্তুত্ব এবং বন্ধ মোক্ষ যথার্থ । ন্যায় ও বৈশেষিক মতে 
আত্মা নানা । সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতেও আত্মা নানা । এ 

ংশে ন্যায় দর্শন, বৈশেষিক দর্শন সাংখ্য দর্শন ও পাতগ্রল, 
দর্শনের একমত্য আছে। সাংখ্যদর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনের 

মতে আত্ম! নির্ধঘ্মক, কুটস্থ ও অসঙ্গ। আত্মার কোন ধর্ম 
নাই শ্থতরাং আত্মা__বুদ্ধি প্রভৃতি বিশেষ গুণের এবং মংযো- 

গাদি সামান্য গুণের আশ্রয় নহে। এ স্থলে বলা উচিত যে 
সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু ন্যায় বৈশেষিক মত এক- 
কালে উপেক্ষা করিতে সাহসী ন! হইয়। কতকট! সন্ধির পক্ষ 

অবলম্বন করিয়াছেন । তাঁহার মতে আত্মার বুদ্ধ্যাদিবিশেষ 

গুণ নাই। পরন্ত সংযোগাদি সামান্য গুণ আছে। সে যাহা 

হউক্‌। আত্ম। চৈতন্যস্বরূপ, এই জন্য চেতন। আত্মার ধর্ম 

নহে। আত্মা চৈতন্যস্বভাব জড়ম্বভাব নহে। আত্মা কুটস্থ 
ও অনঙ্গ বলিয়৷ আত্ম কর্তী নহে। বুদ্ধির কর্তৃত্ব আত্মাতে 

প্রতীয়মান হয় মাত্র । কারণ, বুদ্ধি স্বচ্ছ পদার্থ বলিয়া আত্ম 

বুদ্ধিতে প্রতিবিশ্বিত হয়। এই জন্য অচেতন বুদ্ধি চেতনের 
ন্যায় এবং অকর্তা আত্মা কর্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। আত্মা 

কর্তা না হইলেও ভোক্তা বটে। সাংখ্য মত ও পাতগ্জল মত 

সংক্ষেপে প্রদশিত হইল। সাংখ্য মত প্রস্তাবান্তরে বিস্তৃত 
ভাবে আলোচিত হুইয়াছে। স্তৃধীগণ তাহা স্মরণ করিবেন। 



৩৬ তীয় লেক্চর। 

স্ধীগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ন্যায় মত ও 

বৈশেষিক মতের সহিত সাংখ্যমত ও পাতঞ্জলমত কোন কোন 

বিষয়ে অতীব বিপরীতভাবাপন্ন | বেদান্তমতে আত্মার চৈতন্য- 

স্বতাবত্ব, নিধৰ্শাকত্ব, কুটস্থত্ব ও অসঙ্গত্ব প্রভৃতি অঙ্গীকৃত ইই- 
যাছে। স্থতরাং এ অংশে সাংখ্য দর্শন, পাঁতগুল দর্শন এবং 

বেদান্ত দর্শনের মত ভেদ নাই। কিন্তু বেদান্ত দর্শনে আত্মার 

একত্ব-_অদ্বিতীযত্ব এবং সাংখ্যাদি মতে আত্মার নানাত্ব অঙ্গী- 

কৃত হইয়াছে। সাংখ্যাদিমতে আত্মার ভোক্ত তব বাস্তবিক, 
বেদান্তমতে আত্মার ভোক্ত ত্বও বাস্তবিক নহে। আত্মার কর্তৃ- 
ত্বের ন্যায় তোক্তত্বও ওপাধিক। এ অংশে দাংখ্যাদি মতের 
ও বেদান্ত মতের বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইতেছে । আত্মা 

নিত্য শুদ্ধ, নিত্যবৃদ্ধ ও নিত্যযুক্ত, এ সকল বিষয়েও সাংখ্য, 

পাতঞ্জল এবং বেদাস্তদর্শনের মত ভেদ নাই। আত্মার কর্তৃত্ব 
বিষয়ে সাংখ্য ও পাতগ্জলদর্শনের সহিত বেদাস্তদর্শনের কিঞ্চিৎ 

মত ভেদ আছে। সাংখ্য পাঁতঞ্জল দর্শনের মতে আত্মা কর্তা 

নহে বুদ্ধিই কত্রী। বুদ্ধিতে আত্মা প্রতিবিন্বিত হয় বলিয়া 
বুদ্ধির কর্তৃত্ব আত্মাতে প্রতীয়মান হয়। কেন না, বুদ্ধিতে 

আত্মা গ্রতিবিদ্বিত হইলে বুদ্ধির ও আত্মার বিবেক হইতে 
পারে না। অর্থাৎ বুদ্ধির ও আত্মার ভেদ গৃহীত হইতে পারে 

না। এই জন্য, অকর্তা আত্মা-_কর্তারপে এবং অচেতনা 
বুদ্ধি__চেতনরূপে প্রতীয়মান হয়। বেদান্ত মতে আত্মা 

স্বতাঁরত অকর্তা বটে। পরম্ত স্বতাবত অপরিচ্ছিম্ন আকাশ 

যেমন ঘটাঁদিরূপ উপাধির সম্পর্ক বশত পরিচ্ছন্ন হয়, স্বভাবত 
অকর্তা গ্মায্মাও সেইরূপ বুদ্ধযাদিরূপ উপাধির সম্পর্ক বশত 



দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদাস্তমতের উপাদেযুতা । ৩৭ 

কর্তা হয়। ফলত আত্মা স্বভাবত অসঙ্গ ও অকর্তা, কিন্তু 

বুদ্ধাদিরূপ উপাধি বশত সসঙ্গ ও কর্তা | মীনাংসাদর্শন প্রণেতা 
জৈমিনি আত্মার বিষয়ে কোন বিচার করেন নাই, স্ধীগণ 

বুঝিতে পারিতেছেন যে, দুইটা দুইটা দর্শনের প্রায় একমত্য 
দেখা যাইতেছে । ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মত প্রায় 
একরূপ এবং সাংখ্য ও পাঁতগ্জলদর্শনের মত একরূপ। 

সে যাহ! হউক । যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝ! 
যাইতেছে যে, আত্মার সংবন্ধে দার্শনিকদিগের মত একরূপ 

নহে। তাহাদের মত অল্প বিস্তর বিভিন্ন ও বিপরীত ভাবা- 

পন্ন। এই বিভিন্ন মতের সকলগুলি মত যথার্থ হইতে পারে 

না। কারণ, ক্রিয়াতেই বিকল্প অর্থাৎ নানা কল্প হইতে 
পারে। কেন না, ক্রিয়া পুরুষের প্রযত্বমাধ্য। স্থতরাং 

ক্রিয়া পুরুষের ইচ্ছাধীন। তাহাতে বিকল্প সর্ববথা সমীচীন 
অর্থাৎ স্থসঙ্গত। পুরুষ ইচ্ছা করিলে গমন করিতে পারে, 

ইচ্ছা করিলে গমন না করিতেও পারে। আবার পুরুষের 

ইচ্ছাধীন গমনের অল্পতা বা আধিক্যও হইতে পারে । কিন্ত 

অগ্নি-_পুরুষের ইচ্ছ| অনুসারে জল হইবে বা অগ্নি হইবে না, 
ইছা অসম্ভব । কেন না, বস্তুতে বিকল্প হইতে পারে না। 
বস্তুর স্বভাবের অন্যথা হয় না। বন্ত--যেরূপ, সেইরূপ 

থাকিবে । অর্থাৎ আত্মা_ন্যায়মতানুসারে জ্ঞানের আশ্রয়, 

গুণবান্‌ ও কর্তা হইবে এবং সাংখ্য মতানুসারে জ্ঞান স্বরূপ, 

নিগুগ ও অকর্তা হইবে, ইহা অসম্ভব । স্ৃতরাং বিকল্প স্বীকার 

করিয়া বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য করিবার উপায় নাই। 

দর্শনকারদিগের প্রতি আমাদের যথেষ্ট ভক্তি আছে। 



৩৮ _ দদ্বিতীয় লেকৃচর । 

সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধ মতের কোনরূপ সামঞ্জস্য হইতে 
পারিলে আমাদের প্রীতি হয় বটে। কিন্তু বস্তু যেরূপ আছে 
সেইরূপ থাকিবে । বস্তুর ত দর্শনকর্তাদ্দিগের উপর ভক্তি ব| 

পক্ষপাত নাই যে, তাঁহাদের মতানুসারে বা আঁজ্ঞানুসারে 
তাহাদের সম্মান রক্ষার জন্য সে বহুরূপীর মত. নানারূপ 

ধারণ করিবে; স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে, দর্শনকর্তাদিগের 

পরস্পর বিরুদ্ধ-মতগুলির মধ্যে একটী মত যথার্থ, অপর 
মতগুলি যথার্থ নহে। কোন্‌ মতটী যথার্থ কোন্‌ মতটী অয- 

থার্থ, ইহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় দেখ! যাইতেছে না। 

অতএব লোকে কোন্‌ মতটী মানিয়া চলিবে কোন্‌ মতটীর 

প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে, তাহা স্থির হইতেছে না । 

কেবল তাহাই নহে। দর্শনগুলি খষি-প্রণীত | দর্শন- 

কারদের পরস্পর বিরুদ্ধ-মতগুলির মধ্যে একটী মত সত্য, 
অপর মতগুলি অসত্য, ইহ! স্বীকার করিলে খধিরাও আমা- 

দের ন্যায় ভ্রান্ত__আমাদের ন্যায় ধষিদেরও ভ্রমপ্রমাদ আছে, 

প্রকারান্তরে ইহাও স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে 

বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে । খধিরাই ধর্ম্মশান্ত্র ও 

নীতিশাস্ত্রের প্রণেতা । খধিদের শাসন অনুসারে আমাদের 

ইহলৌকিক পারলৌকিক সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। ধাঁহা- 
দের শাসনে লোকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অর্থ ব্যয় করিবে, 

সর্ববথা রক্ষণীয় শরীর উপবাসব্রতাদি দ্বারা ক্লিষ্ট করিবে, 
তাহাদের ভ্রমগ্রমাদ থাকিলে লোকে পদে পদে সন্দিদ্ধচিত্ত 

হইবে স্থতরাং কোন বিষয়েই লোকের নিষ্ষম্প প্রবৃত্তি হইতে 

পারে না। গৌতম ন্যায়দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, স্থৃতি 



দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদাম্তমতের উপাদেয়তা । ৩৯ 

সংহিতাও প্রণয়ন করিয়াছেন । ন্যায়দর্শনের মত যদি ভ্রান্ত 
বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে স্মৃতিসংহিতাঁর মত ভ্রান্ত হইবে না, 

ইহা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে। একটী গাথা 
আছে যে-_ 

জনিলিযতি নহম: দিঘী ননি জা দলা | 

ভমী স্ব যহি নহ্স্নী আহ্ঘামহ্ত্য জিজন: ॥ 

অর্থাৎ জৈমিনি যদি বেদ জানিতেন তবে কপিল বেদ, 

জানিতেন না, ইহার প্রমাণ কি? জৈমিনি ও কপিল উভয়েই 
যদি বেদজ্ঞ ছিলেন, তবে তাহাদের ব্যাখ্যা ভেদ বা মতভেদ 

হইল কেন? প্রশ্নটা গুরুতর, সন্দেহ নাই। বহুদশী নির্ম্মল- 
মতি বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অধি- 

কারী । মাদৃশ অল্পদর্শী মন্দমতি দ্বারা এতাদৃশ গুরুতর 
প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করি। পরন্ত 

নিজবুদ্ধি অনুসারে যিনি যেরূপ বোঝেন, সরলভাবে তাহা 

প্রকাশ করিলে তাহাকে অপরাধী হইতে হয় না। এই জন্য 

আমি নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধির সাহায্যে পূর্ববাচার্যদিগের অভিপ্রায় 

যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি, সরলভাবে তাহা প্রকাশ করিব। 

আশা আছে যে মহাত্মাগণ তজ্জন্য আমাকে অপরাধী বলিয়া 

বিবেচনা করিবেন না। 

আমি নিজের স্থুলবুদ্ধির সাহায্যে যেরূপ বুঝিতে পারি, 

তাহাতে বোধ হয় যে, দর্শন প্রণেতাদিগের বাস্তবিক মতভেদ 

আছে কি না, তাহা নিৰ্ণয় করা স্থকঠিন। লোকের রুচির 
অনুসরণ করিয়া দর্শনকর্তাগণ প্রস্থানভেদ অবলম্বন করিয়া- 

ছেন। প্রস্থানভেদ রক্ষা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী 
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অবলম্িত হইয়াছে বটে। পরস্ত প্রকৃত বিষয়ে তাহাদের 

মতভেদ আছে, ইহা স্থির করা সহজ নহে। আমর ভিন্ন 

ভিন্ন দর্শনে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মত বা বিরুদ্ধ মত দেখিতে 

পাই, ব্যাখ্যাকর্তাদের নিকট তাহা প্রাপ্ত হই। ব্যাখ্যাকর্তা- 
দিগের ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিলে দর্শনসকলের মত 

পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু 

র্যখ্যাকারদের মত-বিরোধ দেখিয়া_সূত্রকারদিগের মত 

পরস্পর বিরুদ্ধ, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ভ্রান্ত 

হইতে হইবে কিনা, কৃতবিদ্য মণ্ডলীর তাহা বিবেচনা করিয়া 

দেখা উচিত। ছুই একটা উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য 

বিষয়টা বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে । নৈয়ায়িক 

আচা্যদিগের মতে আত্মার মানস প্রত্যক্ষ অঙ্গীকৃত 

হইয়ীছে। তাহারা বলেন যে, আত্মা অহস্কারের আশ্রয় এবং 

বিশেষ গুণযোগে আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়। যেমন, স্বস্থ 

জানালমি ক্ষস্বজবীলি অৰ্থাৎ আমি জানিতেছি, আমি 

করিতেছি ইত্যাদি স্থলে জ্ঞান ও কৃতিরূপ বিশেষ গুণের 

যোগ বশত আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হইতেছে। পূর্ববাচার্য্য 
বলিতেছেন যে_ 

ববান্বলিনি মী: ধন অন্থজ বহনহৃঘল | 

অর্থাৎ অহং এই বুদ্ধিই সহজ আত্মজ্ঞান । বৈদান্তিক 

আচাধ্যগণের মতে আত্মা অহঙ্কারের আশ্রয় নহে এবং 

আত্মার কোন গুণ নাই বলিয়৷ বিশেষ-গুণ-যোগে আত্মার 
প্রত্যক্ষও হয় না। তাহাদের মতে আত্মা স্বপ্রকাশ হইলেও 

ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ গোচর নহে এবং প্রকৃত পক্ষে আতস্বা 
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অজ্ঞেয়। অর্থাৎ ঘটাদি জড়পদার্থ যেমন ইন্দরিয়ের বৃতিদ্বারা 

প্রকাশিত হয়, আত্মা তদ্রপ ইন্ড্রিয়-বৃর্ভি দ্বারা প্রকাশিত 

হয় না। সূৰ্য্যের প্রকাশ যেরূপ আলোঁকান্তর-সাপেক্ষ নহে, 
আত্মার প্রকাশও সেইরূপ প্রকাশকান্তর-সাপেক্ষ নহে। 

আত্মা স্বপ্রকাশ। অহঙ্কার একটা স্বতন্ত্র পদার্থ। আত্মা ও 

অহঙ্কার এক নহে । পরন্ত আত্মাতে অহঙ্কারের এবং অহঙ্কারে 

আত্মার অন্যোন্যাধ্যান বা তাদাত্স্যাধ্যান আছে। অহঙ্কার 

পরিছিন্ন বা সীমাবদ্ধ পদার্থ । আত্মা অপরিচ্ছিন্ন__ব্যাপক 
বা অসীম। আত্মা ব্যাপক. হইলেও অহ্কারের সহিত 

অন্যোন্যাধ্যাস থাকাতে আত্মাও অহঙ্কারের ন্যায় প্রাদেশিক 

রূপে প্রতীয়মান হয়। ক্ষন্বনি্টনাকি মহন জানান: অর্থাৎ 
আমি এই গৃহে অবস্থিত হইয়াই জানিতেছি, এতাদৃশ অনুভব 
সর্ববলোক প্রসিদ্ধ । আত্মা সর্বব্যাপী হইলেও উক্ত অনুভবে 
আত্মার প্রাদেশিকত্ব প্রতীত হইতেছে সন্দেহ নাই । সুতরাং 

আত্মা অহমন্ৃভবের বিষয়, ইহা স্বীকার করিলেও এ অনুভব 

যথার্থ, ইহ! বল! যাইতে পারে না। ভূমিস্থিত ব্যক্তি উচ্চতর 

গিরিশিখরবন্তা মহারক্ষ সকল দূর্ববাপ্রবালের ন্যায় দেখিতে 
পায়। এ প্রতীতি অবশ্যই যথার্থ নহে। সেইরূপ আত্মা 

মহমন্ুভবের গোচর হইলেও ব্যাপক আত্মার প্রাদেশিকত্ব 

গ্রহ হয় বলিয়া ও অনুভব যথার্থ হইতে পারে না। কেবল 

তাহাই নহে। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিও অহমনুভবের গোচররূপে 

প্রতীয়মান হয়। স্বস্থ শক্ছ্ছালি স্বস্থমন্ম: স্বস্থ অস্থি: অর্থাৎ 

আমি যাইতেছি, আমি অন্ধ, আমি বধির ইত্যাদি শত শত 

অনুভব লোকে বিদ্যমান। গমন__দেহধর্শা, অন্ধত্ব বধিরত্ব 
৬ 
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ইন্দ্রিয়ধর্শ। ম্বৃতরাং বুঝা যাইতেছে যে, স্বস্থ মক্ালি সস্বমন্ম: 

্বস্থ বছিহ; এই অনুভবন্রয়ে যথাক্রমে দেহ, চক্ষু ও কর্ণ 

অহং রূপে ভাসমান হইতেছে। অতএব বলিতে হইতেছে 
যে, এই সকল অনুভব যথার্থ নহে, উহু ভ্রমাত্মক। অর্থাৎ 

অধ্যাসরূপ। স্থতরাং আত্মতত্ব অহমন্কুভবের গোচর হয় নী 

বা অছমনুভবে আত্মতত্ব প্রকাশিত হয় না, ইহা অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইতেছে। আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ-গোচর হইলে 
তদ্বিষয়ে বাদীদিগের বিবাদ হইত না। প্রত্যক্ষ-গোচর 

ঘটা্গি পদার্থ বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে না। সত্যত্ব মিথ্যাত্ব 

বিষে বিবাদ থাকিলেও যে ঘট প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, 
তাহা নাই, ইহা কেহই বলিতে পারে না! । প্রকৃতম্থলে 

অহ্মনুভব হইতেছে অথচ লোকাষতিক ও বৈনাশিক প্রভৃতি 

বাদীগণ দেহাদি-ব্যতিরিত্ত আত্মা নাই, ইহা মুক্তকণ্ডে ঘোষণা 

করিতেছেন। আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ-গোচর হইলে এরূপ হইত 

না। এরূপ হইতেছে। অতএব আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ গোচর 

নহে অর্থাৎ লৌকিক-প্রত্যক্ষ-গোঁচর নছে। আত্মা স্বপ্রকাশ 

হইলেও আত্মাকে লৌকিক-প্রত্যক্ষ-গোচর বলা যাইতে 
পারে না। সংক্ষেপতঃ ইহা! বেদান্তীদিগের মত। বলা 

যাছল্য যে, বেদান্ত মত শ্র্গতিসিদ্ধ। স্ুধীগণ বুঝিতে পারি- 

তেছেন যে, নৈয়ায়িক আচার্যেরা' অহমমুভবের প্রতি নির্ডর 

করিয়া আত্মা প্রত্যক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 
বৈদান্তিক আচাৰ্য্যগণ তাহার সুক্ষমাতত্ব উদ্ঘাটন করিয়া উহার 
অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এস্থলে বৈদান্তিক আচার্ধ্য- 

দিগের সুষ্ষদৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া! থাকিতে পার! যায় না। 
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সেধাহা হউক্‌। আত্মা প্রত্যক্ষ কি না, এ বিষয়ে 
নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক মত দিবারাত্রির ন্যায় পরস্পর বিপ- 
রীত। অবশ্য উহা ব্যাখ্যাকর্তাদিগের মত। সুত্রকর্তার মত 
বেদান্ত মতের বিরুদ্ধ কিনা, এতদ্বারা তাহা স্থির করা যাইতে 
পারে না। ব্যাখ্যাকর্তাদিগের মত ছাড়িয়! দিয়া কেবল 
সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে অনেক স্থলে সুত্রকারের মত 
বেদান্তমতের অনুযায়ী বলিয়াই বোধ হয়। 

ননান্দা লনঘ্বাসতদ্থী । 

অর্থাৎ আত্মা ও মন অপ্রত্যক্ষ | এই সূত্র দ্বারা কণাদ 
স্পষ্টভাষায় আত্মার অপ্রত্যক্ষত্ব বলিয়াছেন। ব্যাখ্যাকর্তারা 
সূত্রের সরলার্ঘ পরিত্যাগ করিয়া! অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
আত্মা এক কি অনেক, এ বিষয়ে কণাদের ওটা সূত্র 
আছে। 

সব্বত্'ত্বমা লনিম্ঘক্সনিহ্ীঘান্জাজযল্‌। 
ম্নব্মালা লালা । 

ঘাব্লবালঘাত্ব | 

সূত্রগুলির সরল অর্থ এইরূপ । সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান 

নিষ্পত্তির বিশেষ নাই--সকল আত্মার নির্বিবিশেষে সুখ, দুঃখ 

ও জ্ঞান হইতেছে, এই জন্য আত্মা এক। সুখ, দুঃখাদির 

ব্যবস্থা আছে, অর্থাৎ কেহ স্থুখী কেহ দুঃখী এইরূপ ব্যবস্থা 

দেখা যাইতেছে, অতএব আত্মা নানা। শাস্ত্র অনুদারেও এই 
রূপ বুঝিতে হইবে । এই সরল অর্থ বেদান্ত মতের অনুযায়ী । 

বেদান্তমতে প্রকৃতপক্ষে আত্মা এক । ব্যবহার দশাতে সুখ 

ছুঃখাদির ব্যবস্থা আছে বলিয়া আত্ম! নানা । শাস্ত্রে আত্মার 



একত্ব ও নাঁনাত্ব উভয়ই বল! হইয়াছে । বলা ধাহুল্য যে 

এই নানাত্ব স্বাভাবিক নহে গুপাধিক মাত্র । উভয়ের 
অনুকূলে শান্তর প্রদর্শন পূর্বক বেদান্তীগ্ণণ উক্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন। ব্যাখ্যাকর্তার৷ কণাঁদের প্রথম সূত্রটী 
পূর্ববপক্ষ-পর বলিয়া বেদান্ত মতের সহিত বিরোধ ঘটাইয়া- 
ছেন। কিন্ত-_ | 

ঘতিনি বিভ্াবিঘসাহিহীনক্িত্ললানাবন্ধী নান: । 

ঘহ্হলিভ্রানিয্দারিযসন্িভ্রানানাত্ব । 

কণাদের এই ছুইটা সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে, স্বৃন্ব- 
ব’ব্বস্নাননিষ্দস্বনিমদাইনান্সসন্‌ এই সুত্রটাকে পূর্ব্বপক্ষ 
সূত্র বলিয়া অবধারণ করা সঙ্গত হয় কিনা, স্বধীগণ তাহার 
বিচার করিবেন। অনন্তরোদ্ধ,ত সূত্র দুইটা পূর্ববপক্ষ সূত্র 
নহে সিদ্ধান্ত সূত্র, ইহা ব্যাখ্যাকর্তাদিগেরও অনুমত। 
সুত্র দুইটীর অর্থ এইরূপ । সৎ ইত্যাকার প্রতীতি 
বলে ভাব বা সতাজাতি সিদ্ধ হয়। সত ইত্যাকার 
প্রতীতির কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই; ভাবের নানা- 

ত্বের অনুমাপক বিশেষ হেতুও নাই, অতএব ভাব পদার্থ এক 
মাত্র। শব্দলিক্গ অনুসারে আকাশ অনুমিত হইয়াছে । 

শব্দলিঙ্গের কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই, অথচ আকাশের 
নানাত্বের অনুমান করিতে হইবে এরূপ কোন বিশেষ হেতুও 
নাই, অতএব আকাশ একমাত্র পদার্থ। ভাব পদার্থ এবং 

আকাশ পদার্থ একমাত্র হইলেও দ্রব্যের ভাব, গুণের ভাব, 

ইত্যাদ্দিরূপে ভাব পদার্থের এবং মঠাকাশ ঘটাকাশ ইত্যাদি 
রূপে. আকাশের ওপাধিক ভেদ বা নানাত্ব ব্যবহৃত হুই- 
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তেছে এবং তাহ! ব্যাখ্যাকর্তাদিগেরও অনুমত। আত্মার 

ংবন্ধেও এইরূপ বল! যাইতে পারে। অর্থাৎ আত্মা এক 

হইলেও উপাধি ভেদে আত্মা নানা, এরূপ সিদ্ধান্ত, করিবার 

কোন বাঁধা নাই। তাহা হইলে বৈশেষিক মত ও বেদান্ত 

মত এক হইয়া উঠে, উভয়ের কিছুমাত্র বিরোধ থাকে, 
না। 

হুমমম মস্বান্সন্লন্‌ | 

কাণাদের এই সূত্র বেদান্তমতসিদ্ধ পঞ্চীকরণ বাদের 

বোধক কিনা এবং ঝন্বান্‌ ইত্যাদি সূত্র জগতের মিথ্যাত্ব- 
জ্ঞাপক কিনা) তাহাও কৃতবিষ্যমণ্ডলীর বিবেচ্য । ব্যবহার 

দশাতে আত্মার ওপাধিক গুণাঅ্রয়ত্ব বেদান্তীদিগের অননুমত 

নহে। পারমার্থিক অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বৈশেষিক ও নৈয়া- 

ধিক আচাৰ্য্যগণ আত্মাকে গুণের আশ্রয় বলিয়াছেন, তাহার 

কোন প্রমাণ নাই। ন্যায় এবং বৈশেষিক মতেও তত্জ্ঞান 

হইলে আত্মাতে আর বিশেষ গুণের উৎপত্তি হইবে না, ইহাই 
মোক্ষাবস্থা। ব্যাখাকর্তীরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। সুত্রকার 
স্পষ্ট ভাষায় ইহা বলেন নাই । গৌতম বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান 
দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে তন্মুলক দোষ অর্থাৎ রাগ দ্বেষ 

মোহ থাকিবে না। দোষ ন! থাকিলে প্রবৃত্তি থাকিবে না 

অর্থাৎ কর্মের অনুষ্ঠান হইবে না। কর্মের অনুষ্ঠান না হইলে 
তৎফলভোগার্থ জন্ম হইবে না। জন্ম না হইলে দুঃখ হইবে 

না। দুঃখের অত্যন্ত বিমোক্ষই অপবর্গ বা যুক্তি । আত্মা 
বস্তুগত্য। দুঃখের আশ্রয় না হইলেও উপাধির সম্পর্ক. বশত 

আত্মার দুঃখিত্বের অভিমান হয়। তত্ৃজ্ঞানের দ্বারা দুঃখের 



৪৬ দ্বিতীয় লেকৃচর | 

মূলীভৃত অধ্যাস বা মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে কোন মতেই 
আত্মার ছুঃখিত্বের অভিমান থাকিতে পারে না। স্থতরাং 

প্রকৃতপক্ষে বেদান্তমত, বৈশেষিক মত ও ন্যাঁয়মত পরম্পর 

একান্ত বিরুদ্ধ, একথা বল! যাইতে পারে না। ন্যায় দর্শনের 

. কয়েকটা সূত্র উদ্ধৃত হইতেছে। 
হীদনিলিন্ন হৃদাহ্যী নিসা: বক্তব্মজনা; | 

বুদ মিনব্বনান্ম্‌ লানালাঁ মাঘাজনাব্ঘল্িক্বন্তনন্ধমধ 

মতঘভাবাব্নন্িবন্‌ লহ্বদন্তন্বি: | 

হসবিম্ালিলানবহ্য সলাবালঘাসিলান: | 

লাযামন্ঘজননহন্যমন্তম্যান্ধানন্বা | 

লিঘাঘবন্িবিলামধ্ঘন্লনানান্‌ অসবিসযঘালিলাল- 

নিনামহন্‌ দনিবীঘ | 

মুত্রগুলির মাহজিক অর্থ এইরূপ-রূপাঁদি বিষয় দোষের 
অর্থাৎ রাগ দ্বেষ মোহের নিমিত্ত, কি না হেতু । রূপাদি বিষয় 

সন্কল্নকৃত। বৃদ্ধি দ্বারা বিবেচন! করিলে পদার্থ সকলের যাথা- 

রঘ্যের উপলব্ধি হয় না। যেসকল তন্তদ্বারা পটনিশ্মিত হয়, 

এ তন্তৃগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ অপকৃষ্ট হইলে পটের সম্ভাবের যেমন 
উপলদ্ধি হয় না, সেইরূপ উক্ত গ্রণালীর অনুসরণ করিলে 

প্রতীত হইবে যে অন্যান্য সমস্ত পদার্থের সত্ভাবের উপলদ্ধি 

হয় না। স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের যেমন অভিমান হয়, প্রমাণ প্রমে- 
য়ের অভিমানও মেইরূপ। মায়া গন্ধর্বনগর ও মৃগতৃষ্ণার 

ন্যায় প্রমাণ গ্রমেয় অভিমান । স্বপ্নে বিষয় নাই অথচ তাহার 

উপলব্ধি হইতেছে, মায়। বিনির্দিত বৃক্ষাদি বস্তৃগত্যা নাই 

অথচ তাহার উপলব্ধি হইতেছে । কখন কখন আকাশে 



দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেযতা | ৪৭ 

অকস্মাৎ হঠাৎ নগরের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যাঁয়। উহাকে 
গন্ধবর্ব নগর কছে। বস্তুগত্যা আকাশে গন্ধর্বব নগর নাই, 
অথচ তাহার উপলব্ধি হয়। মরুভূমিতে সূর্য্য কিরণ 
স্পন্দিত হইয়া! জলভ্রম জন্মায় ইহ! মকলেই অবগত আছেন। 

প্রমাণ প্রমেয়ের অভিমাঁনও সেইরূপ। অর্থাৎ বস্তৃগত্যা 

প্রমাণ বা প্রমেয় কিছুই নাই। অথচ তাহার অভিমান 

হইতেছে । প্রতিবোধ হইলে যেমন স্বপ্ন বিষয়ের অভিমান, 

বিনষ্ট হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মিথ্যা উপলক্লির 
বিনাশ হয়। এই সকল সূত্র স্পষ্ট ভাষায় বেদান্ত মতের 
অনুবাদ করিতেছে । ব্যাখ্যাকর্তীর৷ অবশ্য সুত্রগুলির তাৎ- 
পর্য মন্যরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । কেবল তাহাই নহে। 

নি স্পা ইমা | 

অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতবর্গের এক ভূত অপরভূত-সমাবিষ্ট। 
নন্বামব্জানন্ৰ লৃযক্নান্‌। 

অর্থাৎ একভূত ভূতান্তর-সমাবিষ্ট হইলেও ভুয়স্ব অনু- 
সারে তাহাদের ব্যবস্থা হইবে। পৃথিবীতে জলাদি অপর 
ভুত চতুষ্টয় থাকিলেও পার্থিবাংশের আধিক্য বশত পৃথিবী 
শব্দে তাহা নিদ্দিষ্ট হইবে । জল শব্ধ দ্বারা অভিহিত হইবে 

না। গৌতমের এই সূত্রদ্ধয় বেদান্তমত সিদ্ধ পঞ্চীকরণের 
এবং_: 

লাঘব ফল ঘহ্ঘহ্যম্যনীর্নঅন্রনান্‌। 

তজিষিত্বন্য লত্ঘল্‌। 
অর্থাৎ সৎ নহে অসৎ নহে সদমৎ নহে, যেহেতু সদসত্ব 

পরম্পর বিরুদ্ধ । তাহা অমৎ ইহা বুদ্ধি-সিদ্ধ। ন্যায়দর্শনের 



৪৮ দ্বিতীয় লেক্চর । 

এই সুত্রদ্ধয় বেদান্তানুমত অনির্ববাচ্যত্ববাদ্দের সমর্থন করি- 
তেছে কি না, তাহা স্ধীগণ বিবেচনা করিবেন । বলাবাহুল্য 

যে ব্যাখ্যাকর্তাগণ সুত্রগুলির অন্যরূপ অভিপ্রায় অবধারণ 
করিযাছেন। বাহুল্য ভয়ে অপরাপর সূত্র উদ্ধৃত হইল না। 
প্রাচীন যোগাচাধ্য ভগবান্‌ বার্ষগণ্য বলেন__ 

হালা সহ হৃদ ল হভিনঘনৃজ্ছলি | 

যন্য ভভিঘঘ সাম নন্মাধম ব্ৃনৃক্ছজন্‌ ॥ 

ইহার তাৎপর্য এই-_সত্বাদিগুণের পরমরূপ অর্থাৎ গুণ- 

কল্পনার অধিষ্ঠান আত্মা, দৃষ্টি পথ প্রাপ্ত নহে অর্থাৎ দৃশ্য নহে। 
দৃশ্য প্রধাঁনাঁদরি মায়! অর্থাৎ মিথ্যা । তাহা অত্যন্ত তুচ্ছ অর্থাৎ 

শশ-বিষাণাদির ন্যায় অলীক। এই উক্তি দ্বারা বেদান্তা- 
নুমত জগতের মিথ্যাত্ব স্পষ্ট ভাষায় অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 

হুতরাং প্রাচীন সাংখ্যাচাধ্যদ্দিগের মতও বেদান্ত মতের বিরুদ্ধ 

বলা যাইতে পারে না। অদ্বিতীয় দার্শনিক উদয়নাচার্য্যও 

দর্শনশাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ নাই, এইরূপ বিবেচনা করি- 

তেন। দর্শনশীস্ত্র নকলের অবিরোধ সমর্থন করিবার অভি- 
প্রায়ে তিনি ন্যায়কুস্থমাঞ্জলি গ্রন্থে বলিয়াছেন 

হুত্সা জস্বজাব্যিজিব্ঝলা লামা ভৃষনীনিনী- 

লুষ্বলান্‌ দন্ধনি: দবী্লযলা$লিহ্য নি যন্মীহিনা । 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই- ঈশ্বর অদৃষ্ট সহকারে জগৎ সৃষ্টি 
করেন। জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে অদৃষ্ট ঈশ্বরের সহকারী । 
এই অদৃষ্টের নামান্তর সহকারিশক্তি। মায়ার স্বরূপ 
দুক্জেয়, অদৃষ্টও ুজ্ঞেয়, এইজন্য মায়া শব্দও অদৃষ্টের নামা- 
স্তর মাত্র। অদৃষ্ট_জগৎ সৃষ্টির মূল বলিয়া অদৃষ্টই প্রকৃতি 
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বলিয়া কখিত।. বিদ্যা অর্থাৎ তত্বজ্ঞান হইলে অদৃষ্ট রিনষ্ট 
হয়, এই জন্য অবিদ্যা শব্দও অদৃষ্টের নামান্তর | এতদ্দার! 
পুজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য দর্শন সকলের অবিরোধ প্রতিপন্ন করি- 
য়াছেন। ন্যায়মতে অদৃষ্ট জগৎস্থষ্টির সহকারি কারণ। কোন 
দার্শনিকের মতে এঁশী শক্তি জগংস্থষ্টির কারণ । . কোন 
কোন বৈদান্তিকের মতে মায়া,কোন কোন বৈদাস্তিকের মতে 

অবিদ্যা, সাংখ্য মতে প্রকৃতি জগৎস্থষ্টির কারণ। আচার্য; 
বলিতেছেন যে, শক্তি, মায়া, অবিদ্যা, প্রকৃতি, এ সকল অদ্- 
ফ্টের নামান্তর মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ 
দ্বারা জগৎকারণের নির্দেশ করিলেও অর্থগত কোন বৈলক্ষণ্য 

নাই। সুতরাং দর্শন সকলের মত পরম্পর বিরুদ্ধ হইতেছে 
না। যেরূপ বল! হইল, তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে বুঝা 

যাইবে যে, দর্শন সকলের মত স্থুলত পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। 
কিন্তু ব্যাখ্যাকারদিগের মতই সচরাচর দর্শনের মত বলিয়! 

পরিগৃহীত হইয়া থাকে । তদনুসারে অনেকেই বিবেচনা 

করেন যে দর্শনশাস্ত্রে পরস্পর বিরুদ্ধ মত সমর্থিত হইয়াছে । 
বস্তুগত্যা তাহ! ঠিক কিনা,তাহা বল! কঠিন। পরস্ত ন্যায়দর্শন 
ও বৈশেষিক দর্শনের মত প্রায় একরূপ হইলেও এবং সাংখ্য- 
দর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনের পরস্পর বিরোধ না থাকিলেও 

বেদান্ত দর্শনের সহিত এই সকল দর্শনের বিরোধ রাজমার্গের 

ন্যায় সর্বজনীন । ইহাই অনেকের ধারণা । জগতের সহিত 

বিবাদ কর! সমীচীন নহে। ইন LL ly 

লাম যে দর্শনশাস্ত্রের মত পরস্পর বিরুদ্ধ । 

দর্শন সকলের মত পরস্পর বিরুদ্ধ, ইহ! স্বীকার. করিলে 



৫০ | দ্বিতীয় লেক্‌চর । 

সহজেই প্রশ্ন হইতে পারে যে, মুমুক্ষ ব্যক্তি কোন্‌ দর্শনের 

মতের অনুসরণ করিবে? এবং দর্শনকর্তীদের মত পরস্পর 

বিরুদ্ধ হইলে ভাহাদের ভ্রমপ্রমাদের আপত্তিও স্বতই সমুখিত 

হয়। তাহ! হইলে তাহাদের প্রণীত ধর্ম্ম সংহিতাতেও ভ্রম 

প্রমাদের আশঙ্কা হইতে পাঁরে। এই সকল আপত্তির সমাধান 

করা আবশ্যক হইতেছে । ধর্ম্মসংহিতা সম্বন্ধে পরে আলোচন! 

কর! যাইবে। দর্শনকারদের মত পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে 
মুমুক্ষু ব্যক্তি কোন্‌ দর্শনের মতানুসারে চলিবে অর্থাৎ কোন্‌ 

দর্শনের উপদিষ আত্মতত্বে আস্থা স্থাপন করিবে, প্রথমত 
তদ্ধিযয়ে আলোচনা করা যাইতেছে । এ বিষয়ে আমাদের মত 

অল্পদর্শীর মত অপেক্ষা প্রাচীন মহাজনদিগের মত সমধিক 
আদরণীয় হইবে, ইহ! বলাই বাহুল্য । প্রাচীন মহাজনদের 

উপদেশ অনুসারে চলিলে অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা নাই! 

নুতরাং তৎ্প্রতি নির্ভর কর! যাইতে পারে । আলোচ্যমান 

বিষয়ে খষিদের উপদেশ সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে, ইহা! 

সকলেই নিবিবাদে স্বীকার করিবেন। মহাভারতে মোক্ষ- 
ধর্মে ভগবান্‌ বেদব্যাস বলিযাছেন__ 

= ন্মাঘনন্দান্মনন্ধালি নব্বীহ্ানি নাহি ম:। 
4: ; স্রাননঘহান্বাইশতৃত্ব নতৃদান্মনান্‌ । 

সেই সেই বাদীর! অনেকরপ ন্যায়শান্ত্র অর্থাৎ যুক্তিশান্্র 
বলিয়াছেন। তন্মধ্যে যে যুক্তিশান্্র হেতু, আগম ও 

সদ্বাচারের অনুগত হয়, তাহার উপাসনা কর অর্থাৎ তাদৃশ 
যুক্তিশান্ত্রের উপর নির্ভর কর। উক্ত বাক্যে হেতু শব্দের 
তাৎপর্য্যার্থ যুক্তি, আগম শব্দের অর্থ বেদ । বেদ-_ আমাদের 
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একমাত্র প্রমাণ । বেদবিরুদ্ধ যুক্তি অগ্রাহ । এ বিষয়ে 

দার্শনিকদিগের মতভেদ নাই । বেদবিরুদ্ধ অনুমান প্রমাণ 

নহে, নৈয়ায়িক আচাধ্যগণও ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন । বেদ 
অনুসারে নির্ণয় করিতে গেলে বেদান্ত দর্শনের মত সর্বথা 

গ্রহণীয় ও আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই। কারণ, আত্মা 

জ্ঞানস্বরূপ, আত্মা নিুণ, আত্মা অসঙ্গ, বেদে ইহা স্পট 
ভাষায় পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে । বেদে আত্মার কর্তৃত্ব বলা. 

হইয়াছে বটে) কিন্তু আত্ম কর্তা নহে, ইহাঁও বেদেই স্পষ্ট 
ভাষায় বলা হইয়াছে । ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য উক্ত উভয় প্রকার 
বাক্যেত্র মীমাংসা স্থলে বলেন যে, আত্মা স্বভাবত কর্তা নহে। 
আত্মার কর্তৃত্ব উপাধি-সম্পর্কাধীন। ইহা শঙ্করাচার্য্যের কল্পনা 

নছে। ইহাঁও এক প্রকার বেদের কথা। অবিগ্ভাবস্থাতে 
আত্মার-দর্শনাদির কর্তৃত্ব, বিদ্যাবস্থাতে তাহার অভাব উপ- 

নিষদে উপদ্িষ হইয়াছে । ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মা 
ভোক্তা, ইহাও উপনিষদের বাক্য । এসকল কথা যথাস্থানে 

কথিত হইয়াছে । অনিদিষ্টনামা কোন ন্যায়াচাধ্যের রি 

বাক্য এই 
ছুহন্তু জব্হজোনহ্যা নব’ তি নাহবাযধ্যান্‌ । 

শস্য রক্ষার জন্য যেমন কণ্টক দ্বারা শস্ক্ষেত্র আবৃত 

করিতে হয়, প্রকৃত সিদ্ধান্ত রক্ষার জন্য গৌতমের ন্যায়দর্শন 
সেইরূপ কণ্টকাবরণম্বরূপ | বাদরায়ণ দর্শন অর্থাৎ বেদান্ত 

দর্শন হইতে প্রকৃত তত্ব অবগত হইবে । কণ্টকাবরণ ভেদ 
করিয়া যেমন গবাদি পণ্ড শস্তক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারে 
না স্থৃতরাং শস্য রক্ষিত হয়, গৌতমের তর্কজাল ভেদ করিয়া 



৫২77 দ্বিতীয় লেক্চয়। 

 কুতাঁকিকের! সেইরূপ বাদরায়ণের সিদ্ান্তক্ষেত্রে পহছাইতে 
পারে না। স্বতরাং ন্যায় দর্শন দ্বারা বেদান্ত সিদ্ধান্ত রক্ষিত 

হয়, সন্দেহ নাই । অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পুজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য 
আত্মতত্ববিবেক গ্রন্থে চরম বেদান্তের অনুমত আত্মজ্ঞান 

মোক্ষনগরের পুরদ্বার বলিয়া নির্দেশে করিয়া তথাবিধ 
অবস্থাতে নির্বাণ স্বয়ং উপস্থিত হয় এইরূপ নির্দেশ করিয়া 
উপসংহার স্থলে বলিয়াছেন__ 

" নন্মাহ্‌ব্ঘাবন্ধানীয়েঘন্বাহায্য নিষ্বাঘ ঘৃনা সতিমন্‌ । 

অর্থাৎ অভ্যাসকামী পুরুষও অপদ্বার পরিত্যাগ করিয়! 

পুরদারে প্রবেশ করিবে । উদয়নাচাঙ্ক্যের মতে মোক্ষনগর 

প্রবেশের জন্য অপরাপর দর্শন অপদ্বার, বেদান্ত দর্শন 

পুরদ্ধার। তিনি বিবেচনা করেন যে, অপদ্ধারে প্রবেশ কর! 
উচিত নহে। পুরদ্বারে প্রবেশ করাই উচিত। উদয়নাচার্য্য 
নৈয়ায়িক স্ৃতরাং সমস্ত দর্শন অপেক্ষা ন্যায় দর্শনের উৎকর্ষ 

ঘোষণা কর! তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক । তাঁহার মতে চরম 

বেদান্তের অনুমত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নির্ববাণ'স্বযং উপস্থিত 

হয়। তদবলম্বনেই ন্যায়দর্শনের উপসংহার হইয়াছে । 
বেদান্তদর্শন ও ন্যায়দর্শনের এই তারতম্য যৎসামান্য । দে 
যাহা হউক্‌ । বেদ স্বয়ং বলিয়াছেন, 

৫ শহান্নবিত্লানস্তলিস্তিনাঘী: । 

.... লামহবিন্মবুণী ন ভৃত্বন্নম্‌। | 
বেদান্ত বিজ্ঞান দ্বারা স্থনিশ্চিতার্থ যতিগণ মুক্ত হয়েন। 

যিনি বেদ জানেন না, তিনি সেই বৃহৎ পরমাত্মাকে জানিতে 

পারেন না। স্থতরাং বেদও মুমুক্ষুদিগকে বেদান্ত মতের 
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অমুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । দেখা যাইতেছে যে, 

শ্রুতি, স্মৃতি এবং পূর্ববাচার্য্গণ একবাক্যে আমাদিগকে 
বেদাস্তমতে চলিতে উপদেশ দিতেছেন | স্ৃতরাং * অন্যান্য 

মতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বেদান্তমতে আস্থা স্থাপন করা 

উচিত, এবিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না । আরও বিবেচন] 

করা উচিত যে, অন্যান্য দর্শনের মত যুক্তিসিদ্ধ এবং বেদান্ত 

মত শ্রুতিসিদ্ধ। যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতির প্রাধান্য পূর্বে, 

প্রতিপন্ন হইয়াছে । সত্য বটে, ইদীনীন্তন অনেক কৃতবিদ্য 

শ্রুতি অপেক্ষা যুক্তির পক্ষপাতী । তাঁহারা মুখে যাহাই 
বলুন না কেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণ যুক্তির দিকে সমাকৃষ্ট । 

তাহার! শ্রুতি অপেক্ষা যুক্তিকে উচ্চ আসন দিতে সঙ্কুচিত 

নহেন । কিন্তু যুক্তির আদিগুরু দার্শনিকগণ একবাক্যে 

যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন । তর্কের 

প্রতিষ্ঠা নাই, তর্কানুসারে অচিন্ত্য বিষয় নিণীত হইতে 
পারে না, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। স্থতরাং শ্রুত্যনুসারী 

বেদান্ত মত সর্ববথা আঁদরণীয় হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে মতভেদ 

হইতে পারে না। বেদান্ত মতের মূল ভিত্তি র্গত। স্থতরাং 

বেদান্ত মত. অন্রান্ত, ইহা সাহস সহকারে বলা যাইতে 

পারে। ' তথাপি বেদান্তমত যদি যুক্তিযুক্ত হয় অর্থাৎ বেদান্ত 

মতের অনুকূলে যদি যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে, 

তবে মণিকাঞ্চন যোগ সম্পন্ন হয়, সন্দেহ নাই। অতএব 

বেদান্ত মতের অনুকূল এবং ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের প্রতি- 
কুল দুই একটা যুক্তি প্রদশিত হইতেছে।, 

. নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্য্যগণের মতে আত্মা 
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জ্ঞান ইচ্ছা ইত্যাদি কতিপয় বিশেষ গুণের আশ্রয় । বেদান্ত 

মতে আত্মা নিগুণ। পুজ্যপাঁদ শঙ্করাচার্য্য বিবেচনা করেন 
যে, নৈয়ায়িকদিগের মত যুক্তিযুক্ত হয় নাই। তিনি বলেন 

যে, ন্যায়মতে আত্মা__দ্রব্যপদার্থ এবং জ্ঞানেচ্ছাদি__গুণ 

পদার্থ । উহ! আত্মার ধর্ম । পরস্ত গুণের দ্রব্যবৃত্তিত৷ ন্যায়মতে 

দ্বিবিধরূপে পরিদৃষ্ট হয় । কতকগুলি গুণ- স্থাশ্রয়-দ্েব্য-ব্যাপী 
হইয়। থাকে | যেমন রূপম্পর্শাদি | ঘটের রূপ ও স্পর্শ-_ঘট 
ব্যাপিয়া অবস্থিত হয়। ঘটের কোনও অংশ রূপশুন্য বা 
ন্পর্শশূন্য হয় না। কোন কোন গুণ স্বাত্রয়-দ্রব্য-ব্যাপী 

হয় না, স্বাশ্রয় দ্রব্যের একদেশ-বৃত্তি হইয়। থাকে । যেমন 

ংযোগাদি। ঘটের সন্মুখভাগে হস্তাদি সংযোগ হইলে এ 

ইস্তাদি সংযোগ ঘটের পশ্চান্ভাগে থাকে না। বৃক্ষের একট 
শাখা হস্তদ্বারা আকর্ষণ করিলে বৃক্ষের এ অংশে হস্তসংযোগ 

হয় বটে, কিন্তু বৃক্ষের অপরাপর অংশে হস্ত সংযোগ হয় না। 

স্ৃতরাং সংযোগ নামক গুণ অব্যাপ্য বৃত্তি । উহা স্বাত্রয় 

ব্যাপিয়। থাকে না । উক্তরূপে দ্রব্যের সহিত গুণের সংবন্ধ 

ছুইরূপ দেখা যাইতেছে । কোন গুণ ব্যাপ্যবৃত্তি, কোন গুণ 

অব্যাপ্যতৃত্তি। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে জ্ঞানেচ্ছাদি গুণ 

আত্মার ধর্ম হইলে আত্মদ্রব্যের সহিত জ্ঞানেচ্ছাদি গুণের 
বন্ধ কোন শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে? জ্ঞানেচ্ছাদি গুণ 

কৃৎস্স আত্ম-দ্রব্য-ব্যাপী হইবে, কি আত্মদ্রব্যের প্রদেশ- 

ব্যাপী হইবে ? অর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছাদিগুণ ব্যাপ্যৰৃতি টিটি কি 

অব্যাপ্যবৃত্তি হইবে? 
জ্রানেচ্ছাদিগুণ ব্যাপ্যবৃত্তি হইবে, এরূপ বল! যাইতে 
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পারে না| কারণ, আতা ব্যাপক পদার্থ অর্থাৎ সর্বসংযোগী । 

স্থৃতরাং জ্ঞানাদি গুণ আত্মব্যাপী হইলে আত্মসংযুক্ত সমস্ত 
পদার্থে জ্ঞানজন্য জ্ঞাততা সমুপন্ন হইতে পারে । অর্থাৎ 

সমস্ত পদার্থ জ্ঞাতরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে | যদি বলা হয় 
যে, জ্ঞানাদিগুণ ব্যাপ্যরৃত্তি নহে, উহা অব্যাপ্যবৃত্ভি অর্থাৎ 

জ্ঞানাদিগুণ কৃত্ন্ন আত্মাতে থাকে না, আত্মার একদেশে 

অবস্থিত হয়, তাহ! হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মার একদেশ 

যথার্থ কি কল্পিত ? যদি আত্মার একদেশ যথার্থ হয়, তাহ 

হইলে ঘটাদির ন্যায় আত্মাও জন্য পদার্থ হইয়া পড়ে ! ঘটা 
দির যথার্থ এক দেশ আছে। অথচ বটাদি জন্য পদার্থ। 

আত্মীরও যথার্থ এক দেশ থাকিলে আত্মাও ঘটাদির ন্যায় 

জন্য পদার্থ হওয়া সঙ্গত। কেননা, সাব্যব না হইলে এক 
দেশ থাকা সম্ভবপর নহে। অবয়বই একদেশ বলিয়া কথিত 
হয়। আত্মার অবয়ব অঙ্গীকৃত হইলে আত্মা সাবয়ব পদার্থ 

হইতেছে । সাবয়ব পদার্থ মাত্রই জন্য হইবে, দাবয়ব পদার্থ 
নিত্য হইতে পারে না। যদি বলা হয় যে, আত্মার একদেশ 

যথার্থ নহে উহা কল্পিত মাত্র। তাহা হইলে জ্ঞানাদিগুণ 
কল্পিত-একদেশ-রূ্ভি হইতেছে বটে, কিন্তু আত্মবৃত্তি হই- 
তেছে না। কেননা, জ্ঞানাদিগুণ একদেশবৃতি, এ একদেশ 

কল্লিত। যাহা কল্পিত, তাহার সহিত আত্মার প্রকৃতপক্ষে 

কোন মংবন্ধ নাই। আত্মার একদেশ যথার্থ হইলে এবং এ 
একদেশে জ্ঞানাদিগুণ থাকিলে আত্মাকে জ্ঞানাদিগুণের 

আশ্রয় বলিতে পারা যাইত | দেখিতে পাওয়া যায় যে, শাখা 

বৃক্ষের যথার্থ একদেশ। এ শাখাতে কোন পক্ষী বসিলে বৃক্ষে 
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পক্ষী বসিয়াছে ইহ। সকলেই বলিয়া থাকেন। প্রকৃত স্থলেও 

আত্মার প্রদেশ যথার্থ হইলে এবং এ প্রদেশে জ্ঞানাদিগুণ 

থাকিলে আত্মাতে জ্ঞানাদিগুণ আছে, এরূপ বলা যাইতে 

পারিত। আত্মার প্রদেশ ত যথার্থ নহে। সুতরাং কল্পিত 

প্রদেশ জ্ঞানাদিগুণের আশ্রয় হইলেও বস্তৃগত্যা নিশ্পাদেশ 

আত্মা জ্ঞানাদিগুণের আশ্রয় হইতে পারিতেছে না। আত্ম! 

জ্ঞানাদিগুণ শূন্য হইয়। পড়িতেছে। অতএব আত্মা। জ্ঞানাদি- 
গুণের আশ্রয় এই ন্যায় সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতেছে না । আত! 

‘নিগুণ এই বেদান্ত সিদ্ধান্তই সঙ্গত হইতেছে । 

আর একটা বিষয় বিবেচনা করা উচিত। ন্যায়মতে 

আত্মার ও মনের সংযোগ হইলে আত্মাতে জ্ঞানাদিগুণের 
উৎপত্তি হয়। ন্যায়মতে আত্ম-মনঃ-সংযোগ জ্ঞানের অর্থাৎ 

অনুভবের ও স্মৃতির অসমবায়িকারণ | নৈয়ায়িকেরা ইহাও 

বলেন যে, এক সময়ে অনুভব ও স্মৃতি কখনই হয় না। ভীহা- 

দের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় নাই । কারণ) আত্ম-মনঃ-সংযোগ 

হইলে অনুভবের ও স্মৃতির অসমবায়ি কারণ সংঘটিত হই- 
যাছে সন্দেহ নাই। কারণ থাকিলে কার্য্য হইবে। স্থতরাং 
এক সময়ে অনুভব ও স্মৃতি এবং এক সময়ে অনেক স্মৃতি 

হইতে পারে। এতদুত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলেন যে স্মৃতির 

প্রতি আত্মমনঃসংযোগ কারণ বটে। কিন্তু আত্মমনঃ- 
"সংযোগ মাত্র কারণ নহে। অন্য কারণও অপেক্ষিত আছে। 

সকলেই অবগত আছেন যে, যাহা পূর্বের অনুভুত হয় 
তদ্ধিষয়েই স্মৃতি হইয়। থাকে । অননুভূত বিষয়ে স্মৃতি হয় 

_না। স্থতরাং পূর্ববানুতব-জনিত সংস্কার স্মৃতির সহকারি 
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কারণ। পূর্ববানুভব জনিত সংস্কার থাকিলেই স্মৃতি হয় না। 
এঁ সংস্কারের সমুদ্বোধও অপেক্ষিত। যে ব্যক্তি কোন সময়ে 
হস্তীতে সমারূঢ় হস্তিপক দেখিয়াছিল, সে কালান্তরে' হস্তীটী 

দেখিলে হস্তিপক তাহার স্মৃতিগোচর হয়। এস্থলে হস্তিপক- 

স্র্তীর হস্তিপক বিষয়ে পূর্ববানুভব জনিত সংস্কার ছিল। 
হস্তিদর্শনে এ সংস্কার উদ্ব দ্ধ হইয়া! হস্তিপকের স্মৃতি সম্পাদন 

করিয়াছে । অতএব আত্মমনঃসংযোগরূপ কারণ সম্পন্ন হই- 

লেও সংস্কারোদ্বোধরূপ কারণ সম্পন্ন হয় নাই বলিয়া, অনুভব 

কালে স্মৃতির বা একসময়ে অনেক স্মৃতির আপত্তি হইতে 
পারে না। ভগবান্‌ আনন্দজ্ঞান বলেন যে, নৈয়ায়িক আচার্ধ্য- 

গণের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় নাই। কারণ, বৈদাস্তিক 

আচার্্যগণ আত্মাকে বিশেষ গুণের আশ্রয় বলিয়! স্বীকার 

করেন না। সৃতরাং আত্মার সংস্কারাশ্রয়ত্ব বিপ্রতিপন্ন, উহ! 

উভয়বাঁদি-সিদ্ধ নহে । অথচ নেয়ায়িক আচার্্যগণ আত্মার 

সংস্কারাশ্রযত্বকে মূলভিত্তি করিয়া, অনুভব ও স্মৃতির এবং 

অনেক স্মৃতির যৌগপদ্ নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
বিচার স্থলে বিচাধ্য বিষয়টাকে সিদ্ধ বলিয়। ধরিয়া লইয়া 
সিদ্ধান্ত করিতে যাঁওয়৷ কিরূপ সঙ্গত, স্তধীগণ তাহার বিচার 

করিবেন। 

আর এক কথা । দেখিতে পাওয়া যায় যে সজাতীয় এবং 

স্পর্শাদিগুণযুক্ত দ্রব্যদবয়ের পরস্পর সংযোগ বা সংবন্ধ হইয়। 
থাকে । মল্লদ্বয়ের, মেষদ্বয়ের এবং রজ্জু ঘটাদির পরস্পর 

‘বন্ধ হয়। উহার! সকলেই সজাতীয় এবং ম্পর্শাদিগুণযুক্ত 
বটে। আত্মার ও মনের সাজাত্য নাই স্পর্শাদিগুণবত্তাও 

৮" 
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নাই। স্থতরাং আত্মার ও মনের সংযোগ আদৌ হইতে 

পারে না। যদি বলা হয় যে, দ্রব্যের সহিত রূপাদিগুণের 
মংবন্ধ আছে, অথচ দ্রব্য ও গুণের সাজাত্য নাই। দ্রব্য 
স্পর্শাদি গুণযুক্ত হইলেও রূপাদিগুণ__ম্পর্শাদিগুণযুক্ত 
নহে। অতএব স্পর্শাদিগুণশুন্য অথচ ভিন্নজাতীয় পদার্থের 

বন্ধ হয় না, একথা অনঙ্গত। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, 
' দৃষ্টান্তটা ঠিক হইল না। কেননা, বেদান্ত মতে রূপাদিগুণ 

দ্রব্য হইতে ভিন্ন নহে। দ্রব্যই কল্পনা বলে শুরু নীলাদিরূপে 

প্রতীয়মান হয়, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত। স্বৃতরাং বেদান্তীর 
সংবন্ধে রূপাদি গুণ দৃষ্টান্তরূপে উপন্যস্ত হইতে পারে না। 

'রূপাদিগুণ_ দ্রব্য হইতে এবং জ্ঞানেচ্ছাদিগুণ-_আত্মা ইইতে 
অত্যন্ত ভিন্ন হইলে তাহাদের পরস্পর সংবন্ধই হুইতে পারে 

।না। হিমাচল ও বিন্ধ্যাচল অত্যন্ত ভিন্ন। কখনও তাঁছা- 
দের পরস্পর সংবন্ধ হয়না । গবাদির সব্য বিষাণ ও দক্ষিণ 

বিষাণ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন, তাহাদের পরস্পর সংবন্ধ নাই । 
কেবল তাহাই নহে। রূপাদি ও জ্ঞানেচ্ছাদি, গুণপদার্থ । 
গুণপদার্থ দ্রব্পরতন্ত্র বা দ্রব্যাধীন। কিন্তু রূপাদি ও 
জ্ঞানেচ্ছাদি ঘটাদি হইতে এবং আত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন 
হইলে তাহাদিগকে দ্রব্য-পরতন্ত্র বলা যাইতে পারে. না। 
যাহার! অত্যন্ত ভিন্ন, তাহারা সকলেই স্বতন্ত্র, কেহ কাহারও 
পরতন্ত্র হয় না। হিমাচল ও বিন্ধ্যাচল উভয়েই স্বতন্ত্র কেহ 
কাহারও পরতন্ত্র নছে। | 

' নৈয়ায়িকের| বলেন যে, জ্ঞানেচ্ছাদি আত্মা হইতে অত্যন্ত 
ভিন্ন হইলেও তাহারা অযুতসিদ্ধ বলিয়া আত্মার সহিত তাঁহী- 
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দের সমবায় সংবন্ধ হইবার কোন বাধা নাই। এতদুতরে 
বক্তব্য এই যে ন্যায়মতে আত্মা নিত্য ও জ্ঞানেচ্ছাদি অনিত্য । 

অনিত্য ইচ্ছাদি অপেক্ষা নিত্য আত্মা পূর্ববসিদ্ধ, সন্দেহ নাই। 
স্থতরাং আত্মার ও ইচ্ছাদির অযুতসিদ্ধত্ব বলা যাইতে পারেনা । 

অর্থাৎ অধুতসিদ্ধত্ব যদি অপৃথক্‌-কালত্ব হয়, তবে বলিতে 

পার! যায় যে, আত্মার ইচ্ছাদির সহিত অপৃথক্কালত্বই 

নাই। কেননা, আত্ম! নিত্য পদার্থ এবং ইচ্ছাদি জন্য পদার্থ 

বা অনিত্য। স্থতরাং ইচ্ছাদি যে কালে আছে, তদপেক্ষা 

পৃথক্‌ কালে অর্থাৎ ইচ্ছাদির উৎপত্তির পূর্বকালেও আত্ম! 
ছিল। এবং ইচ্ছাদির বিনাশের পরকালেও আত্মা থাকিবে। 
এমত অবস্থায় যদি বলা হয় যে আম্মার সহিত অপৃথক্কাঁলত্বই 
আত্মার সহিত ইচ্ছাদির অযুতসিদ্ধত্ব, তাহ! হইলে ইচ্ছাদির 
নিত্যত্বের আপত্তি হইতে পাঁরে। কারণ, আত্মা অনাদি) 

ইচ্ছাদি আত্মার সহিত অপৃথকৃকাল হইলে আত্ম-গ্রত পরম- 
মহৎ পরিমাণের ন্যায় আত্মগত ইচ্ছাদিও অনাদি বা নিত্য 

হইবে। আত্মগত ইচ্ছাদি নিত্য হইলে আত্মার মুক্তি হইতে 
পারে না। যেহেতু, আত্মগত সমস্ত বিশেষ গুণের বিনাশ 

মুক্তি বলিয়া ন্যায়মতে অঙ্গীকৃত হইয়াছে । অপৃথকৃদেশত্বই 
অযুতসিদ্বত্ব, ইহাও বলিবার উপায় নাই। কেন না তাহা 
হইলে তন্ত ও পটের অযুতসিদ্ধত্ব হইতে পারে না। কারণ, 
পট-_তন্ত-সমবেত। তন্ত__অংশু-সমবেত। স্থতরাং তন্তু ও 

পটের দেশ, কিনা, অবস্থিতি স্থান__পৃথক্‌ পৃথক হইতেছে। 
যদি বল! হয় যে, অপৃথক্‌-স্বভাবত্বই অযুতসিদ্ধত্ব, তাহা'হইলে 
যাহাতে যাহার সমবায় থাকে তদুভয় অপৃথকৃস্বভাব হইলে 
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তছুভয় অভিন্ন হইয়া পড়ে । স্বভাবভেদেই পদার্থের ভেদ হয়। 

স্বভাবের অভেদ হইলে ভেদ পক্ষ সমর্থিত হইতে পাঁরে না। 

আর একী বিষয় বিবেচনা করা উচিত। ন্যায়মতে 
সমবায় নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে । সমবায় নিত্য 

সম্বন্ধ হইলে সমবায়-সন্বন্ধ-যুক্ত দ্রব্য গুণাদির সম্বন্ধ নিত্য- 

বলিয়! স্বীকার করিতে হইতেছে অর্থাৎ দ্রব্যগুণাদি নিত্য 

সম্বন্ধযুক্ত, কোন কালে তাহাদের সংবন্ধের অভাব নাই, ইহা 
স্বীকার করিতে হইতেছে । কিন্তু ঘটদ্রব্য ও তদ্গতরূপাঁদিগুণ 

উভয় অনিত্য--উভয়েরই বিনাশ আছে। অথচ তাহাদের 

সংবন্ধ নিত্য অর্থাৎ যাহাঁদের সংবন্ধ, তাহার! অনিত্য, কিন্তু 

তাহাদের সংবন্ধ নিত্য, এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের ওচিত্যানৌ- 
চিত্য স্থৃধীগণ বিবেচনা করিবেন । একথা বল! যাইতে পারে 

যে,দ্রব্য ও গুণের সংবন্ধ নিত্য হইলে দ্রব্যগুণাদির ভেদ বা 
পৃথকৃত্ব কোন কালেই উপলব্ধ হইতে পারে না। স্তৃতরাং 
তদ্বারা ন্যায়সিদ্ধান্ত সমর্থিত ন! হইয়া বেদান্ত সিদ্ধান্তই 
সমর্থিত হইতেছে । দ্রব্যগুণের ভেদ নাই, দ্রব্য ও গুণ পৃথক্‌ 
পদার্থ নহে, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত । যদি বল! হয় যে যাহার 
সহিত যাহার সংযোগ ও বিভাগ নাই তাহাদের অযুতসিদ্ধি 
আছে। অর্থাৎ সংযোগ বিভাগের অযোগ্যত্বই অযুতসিদ্ধত্ব | 
দ্রব্যের ও গুণের সংযোগ বিভাগ নাই, এই জন্য দ্রব্য ও গুণ 
অযুতসিদ্ধ। তাহা হইলে শরীর ও শরীরাবয়ব হস্তের অযুত- 

সিদ্ধত্ব হইতে পারে না । কেন না, ইচ্ছামত শরীরের প্রদেশ 
বিশেষের সহিত হস্তের সংযোগ বিভাগ হুইয়া থাকে ইহা 
সকলেই অবগত আছেন। বস্তুগত্যা আত্মার সহিত মনের 
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সংযোগ হইতে পারে না, সমবায় নামক কোন পদার্থের 
অস্তিত্ব নাই, ইহা! প্রস্তীবান্তরে বলিয়াছি। স্বৃধীগণ এস্থলে 

তাহা স্মরণ করিবেন। 

আরও বিবেচনা করা উচিত যে, ইচ্ছাদি গুণ অনিত্য 

আত্মা নিত্য । ইহা নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্ত । অনিত্য 
পদার্থ নিত্য পদার্থের ধর্ম্ম হইতে পারে না। অনুমান কর! 

যাইতে পারে যে, অনিত্য রূপাদি গুণ যেমন নিত্য আত্মার, 
ধর্ম নহে, অনিত্য ইচ্ছাদি গুণও সেইরূপ নিত্য আত্মার 
ধর্ম নহে। নৈয়ায়িকেরা বলিতে পারেন যে, অনিত্য 
শব্দ নিত্য আকাশের ধর্ম, ইহা দেখা যাইতেছে। স্বতরাং 

অনিত্য পদার্থ নিত্য পদার্থের ধন্ম নহে, এ অনুমান যধার্থ বা 

অভ্রান্ত হইতেছে না। নৈয়ায়িক সভাতে নৈয়াধ়িকদিগের 

এ উক্তি সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইবে বটে, কিন্তু অপর 

দার্শনিকদিগের নিকট উহা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইবে 

না। মীমাংলক মতে শব্দ অনিত্য নহে শব্দ নিত্য । বেদান্ত 

মতে আকাশ নিত্য নহে আকাশ অনিত্য। স্থতরাং অনিত্য 

পদার্থ নিত্য পদার্থের ধর্ম্ম হইতে পারে না, এই অনুমানে 

কোনরূপ ব্যভিচার হইতেছে না। আরও বলা যাইতে পারে 

যে, দেহ ও ফলাঁদি, অনিত্য-রূপাঁদি-গুণের আশ্রয় অথচ 

অনিত্য। অতএব আত্মা-_অনিত্য-ইচ্ছাঁদিগুণের আশ্রয় 

হইলে আত্মাও দেহ ফলাদির ন্যায় অনিত্য হইতে পারে। 

কেবল তাহাই নহে। অনিত্য গুণের আশ্রয় দেহ ফলাঁদি 
সাবয়ব ও বিকারী। আত্ম অনিত্যগুণের আশ্রয় হইলে 

দেহফলাদির ন্যায় আত্মাও সাবয়ব ও বিকারী হইতে পারে 



৬২ দ্বিতীয় লেকৃচর | 

ন্যায়মতে আত্মার সাবয়বত্ব প্রসঙ্গ ও বিকারিত্ প্রসঙ্গ (এই 

দৌষদয় অপরিহার্ধ্য হইয়া পড়ে । স্ধীগণ বুঝিতে পারিতে- 

ছেন যে, যুক্তিদ্বারা আত্মার গুণবত্তা প্রতিপন্ন হয় না। বরং 

শ্রুত্যুক্ত নি ৭ত্বই প্রতিপন্ন হয়। অধিকস্ত নৈয়ায়িকদিগের 

তর্ক আতিবিরুদ্ধ। শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্ক নৈয়ায়িকেরাও প্রমাণ 

বলিয়। স্বীকার করেন না। অথচ তাহার! শ্রুতিবিরুদ্ধ 

তর্কের অবতারণা করেন, ইহা আশ্চর্য্য বটে। শ্রগতি 

বলিয়াছেন-_ 

জাম: বন্ধবন্দানিত্রিনিন্না স্বত্বাংস্বত্া ঘনিবঘনিস্কী- 

শ্রীমীবিত্তানন্‌ ঘন মলহন। 

অর্থাৎ স্ত্রীগোচর অভিলাষাদি, প্রত্যুপস্থিত বিষয়ের 

নালগীতাদ্িভেদে কল্পনা, সংশয়, শান্তর এবং দেবতাদিতে 

আস্তিক্য বুদ্ধি, তাহার বৈপরীত্য অর্থাৎ শাস্তাদিতে অনা- 

স্তিক্য বুদ্ধি, ধৈর্য্য, অধৈর্ধ্য, লজ্জা, প্রজ্ঞা ও তয় ইত্যাদি 

মনের রূপান্তর । মন কামাদিরূপে পরিণত হয় অর্থাৎ এ 

সমস্তই মনের ধ্ম্ম। ন্যায়মতে কিন্তু কামাদি আত্মধন্মরূপে 

অঙ্গীরৃত হইয়াছে। নৈয়ায়িক আচার্য্যের৷ বলেন যে, কামাদি 

মনৌজন্য, এই অভিপ্রায়ে উক্ত শ্রুতিতে কামাদিকে মন 

বলা হইয়াছে । কামাদি মনের ধর্ম ইহা উক্ত শ্রুতির অভি- 

প্রেত নহে । কেন নহে, তাহার কোন হেতু প্রদর্শিত নাই। 

যাহার! বিবেচন! করেন যে, যুক্তি দ্বারা কামাদির আত্মধর্মত্ব 

দিদ্ধ হইয়াছে স্থতরাং উক্ত শ্রুতিতে মনঃশব্দের অর্থ মনো- 

ধৰ্ম্ম নহে কিন্তু মনোজন্য । তাঁহাদের বিবেচন! সঙ্গত হয় নাই । 

কারণ, যুক্তিদ্বারা কামাঁদির আত্মধর্মত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা 



দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদাস্তমতের উপাদেয়ত! | ৬৩. 

প্রতিপন্ন হইয়াছে। ্যায়মতে ইতরেতরাশ্রয় দৌষও অপরি- 

হার্য্য হইয়া! পড়ে । কারণ, যুক্তিদ্বারা কামাদির. আত্মধর্ম্মত্ব 
সিদ্ধ হইলে উক্ত শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা কর! যাইবে । পক্ষা- 

স্তরে শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা না করিলে যুক্তি দ্বারা কামা- 

দির আত্মধর্ম্মত্ব সমর্থিত হইতে পারে না । কেন না, শ্রুতিবিরুদ্ধ 
যুক্তি প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বিবেচনা করা 
উচিত যে, শ্রুতিবিরোধ হয় বলিয়! যুক্তির অপ্রামাণ্যের 
আপত্তি উঠিয়াছে, অথচ নৈয়ায়িক আচাধ্যগণ যুক্তি অবলম্বনে 
শ্রুতির অর্থান্তর করিতে সমূদ্যত হইয়াছেন । ইহা কতদূর 
সঙ্গত, স্ধীগণ তাহার বিচার করিবেন। উক্ত শ্রুতির 

অর্থান্তর করিলেও শ্রুত্যন্তর-বিরোধ নিবারণ করিবার উপায় 

নাই। কেন না, 

জালা বন্য সহি ম্মিনা:। 

হত সমন হৃদামি দনিষ্িনালি | 

অর্থাৎ কাম সকল হৃদয়ে অবস্থিত। হৃদয়েই রূপ 

প্রতিষ্ঠিত! ইত্যাদি শ্রুতিতে কামাদির হৃদয়াশ্রিতত্ 
স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে । দ্বিতীয় শ্রুতিতে দ্র স্থান 

এই ‘এব’ শব্দ নির্দেশ পূর্বক অবধারণ দ্বারা কামাদির 

আত্মাশ্রয়ত্বের ব্যবচ্ছেদ কর! হুইয়াছে। নৈয়ায়িক আচার্য্য- 
গণ কেবল তর্কের সাহায্যে কামাদির আত্মাশ্রিতত্ব প্রতিপন্ন 

করিতে সমুগ্যত হইয়াছেঠী। কিন্তু কেবল তর্কের দ্বারা 
এতাদৃশ সক্ষম বিষয়ের তথ্য নির্ণয় কর! যাইতে পারেনা । 
সাংখ্য, নৈয়ায়িক, বৌদ্ধ, অর্ছত প্রভৃতি তাকিকগণ কেবল 
তর্কবলে আত্মতত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়! পরস্পর বিরুদ্ধ 



৬৪ দ্বিতীয় লেকৃচর। 

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এতদ্বারা! প্রমাণিত হইতেছে 

যে, আত্মতত্ব কেবল তর্ক-গম্য নহে । তাকিকদিগের পরস্পর 

বিরোধ নিবারণ করিবার উপায় নাই। সুতরাং শ্রুত্যনুসারে 

আত্মতত্ব নিরূপণ করাই সঙ্গত পূর্ববাচার্য্য বলিয়াছেন, 

'নিন্বব্ম্ভীন্ নি:দিয়ে নিবীশীতজাবযাল্‌। 

 ঈ হননি: স্ব লিজ্জানি বলিল 
ইহার তাৎপর্ধ্য এই-_তার্কিকেরা পরম্পর পরস্পরের 
মতের খণ্ডন করিয়াছেন। স্থতরাং বেদান্তীর পক্ষে তার্কিক- 

দিগের মতের দোষোস্ভাবন করা অনাবশ্যক। পরস্পর 

বিবদমান তার্কিকদিগের প্রতিই তাহাদের মতের দোষোস্তা- 
বনের ভার দিয়া বেদান্তী অনায়াসে শান্তিলাভ করেন। 

বেদান্তীর মদ্দ্ধি অর্থাৎ বেদান্তসিদ্ধ তত্বনির্ণয় তার্কিকের! 

রক্ষা করেন। বেদান্তী দেখিতে পান যে, তার্কিকেরা তর্ক- 

বলে তত্বনির্ণয় করিতে যাইয়া সকলেই বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতেছেন এবং পরস্পর বিবদমান হইতেছেন তত্ব 
নির্ণয় করিতে পারিতেছেন ন|। তদ্বারা বেদান্তীর নদ্ধদ্ধি 
রক্ষিত হয় সন্দেহ নাই । কেন না, তার্কিকদিগের পরস্পর 
বিবাদ দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, কেবল তর্কবলে 
সুক্ষমতত্ব নিণাত হইতে পারে না। এইরূপ বুঝিয়| তিনি 
বেদান্তমতের প্রতি নির্ভর করিতে সক্ষম হন্‌। স্থুধীগণ 
বুঝিতে পারিতেছেন যে, বেদান্ত মত কেবল ক্রুতিসিদ্ধ নহে, 

কিন্তু যুক্তিযুক্তও বটে। অতএব আত্মতত্ব বিষয়ে অন্যান্য 
দর্শনের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন এবং বেদান্ত মতে নির্ভর করা 

সর্ববথ। সমীচীন । ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। পূর্বোক্ত 



দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেযতা। ৬৫ 

মোক্ষধর্ন বচনে উক্ত হইয়াছে যে, নানাবিধ ন্যায়তন্ত্রের মধ্যে 
যাঁহা-_হেতু, আঁগম ও সদীচারযুক্ত, তাহাই উপাস্ত । বেদান্ত 
মত যুক্তিযুক্ত, শান্ত্রমিদ্ধ এবং সদাচারোপেত। মহীপ্রামা- 

ণিক অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক উদযুনাচাৰ্য্য অন্যান্য মত পরিত্যাগ- 

পূর্বক বেদান্ত মতের অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন |. 



তৃতীয় লেকৃচর। 
ধষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? 

আত্মার সংবন্ধে দর্শননকলের মত পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও 

পূৰ্বাচাৰ্য্যগণ বেদান্তদর্শনের মতের অনুদরণ করিতে উপদেশ 

দিয়াছেন, ইহ| প্রদরশিত হইয়াছে। . তৎসংবন্ধে আরও 

কিঞ্চিৎ আলোচনা! কর! যাইতেছে। দর্শনশান্ত্রে অল্পবিস্তর 

যুক্তিদ্বার| বক্তব্য বিষয়ের সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়। 
(তন্মধ্যে মীমাংসাদর্শন এবং বেদাত্তদর্শন শ্রুতিগ্রধীন, অপরা- 

পর দর্শনগুলি যুক্তিপ্রধান। যুক্তিই তাহাদের মূল ভিত্তি। 

যুক্তি-_ব্যবস্থিত হইতে পারে না, ইহা সকলেই স্বীকার করি- 

বেন। আমি যুক্তি দ্বার! ঘাহ। স্থির করিলাম, আমা অপেক্ষ। 

তীক্ষবুদ্ধি অপর ব্যক্তি অন্যবিধ যুক্তির উপন্যাস করিয়৷ 

আমার সিদ্ধান্ত বিপর্যস্ত করিলেন, আমার উদ্ভাবিত যুক্তি 

বিচুণিত করিয়। দিলেন, ইহার উদাহরণ বিরল নহে। স্ৃতরাং 
্যায়াদি দর্শনে মতভেদ দৃন্ট হইতে পারে, ইহাতে বিশ্ময়ের 

বিষয় কিছুই নাই । ন্যায়দর্শনের মতে তত্বনির্ণয় যেমন কথার 

উদ্দেশ্য, বিজয় অর্থাৎ প্রতিপক্ষের পরাজয়সম্পাঁদনও সেইরূপ 
কথার উদ্দেশ্য। কথা তিন প্রকার, বাদ, জন্ন ও বিতণ্ড|। 
বাদের ফল তত্বনির্ণয, জন্ন ও বিতণ্ডার ফল পরপরাজয়। 

গৌতম বলেন 
_ অজাচ্যন্বঘামর্হন্যাধ জব্দবিনব্ত নীজমখী্ব- 

ঘৰত্বধ্যাধ হবব্ন্েঘাত্বাহংয্তরমূ। 



খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৬৭ 

বীজো্ভুত অন্বুরের রক্ষার জন্য যেমন কণ্টক-শাখা-দার! 
ক্ষেত্র আরৃত করিতে হয়, সেইরূপ তত্নির্ণয়ের রক্ষার জন্য 
জল্প ও বিতগার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ০ স্বারও 
বলেন 

নাব্য নিন্দ জগ্রলম্‌। 

অর্থাৎ জল্প ও বিতণ্ডা দ্বারা বিবাদপুর্ধবক কথার অব- 

তাঁরণা করিবে। বেদান্তদর্শনেও প্রচুর পরিমাণে যুক্তির ঝু 

তর্কের উপন্যান আছে বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রুতিবিরুদ্ধ 
তর্কের উপন্যাস নাই। শ্রুতির অবিরোধি-তর্কেরই উপন্যাস 

আছে। পুজ্যপাঁদ ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য বলেন 

. ঈবান্ননাক্যালীলাঁধা নহনিহীসিনন্ধাদন্ধবনা 
:. নি-স্ধঘদমীজলা ঘন্ভৃযন। 

অর্থাৎ মুক্তিফলের জন্য বেদান্তের অবিরোধি-তর্করূপ 

উপকরণের সহিত বেদান্তবাক্যসকলের উৎকৃষ্ট বিচার আরব্ধ 

হইতেছে। প্রধানত শ্রুতির তাৎপর্য নিরূপণের জন্যই 

বেদান্তদর্শনে তর্কের সাহায্য লওয়! হইয়াঁছে। কেবল তর্কের 
সাহাধ্যে কোন সিদ্ধান্ত করা হয় নাই। শ্রুতির তাৎপর্ধ্য 

নির্ণয় করাই বেদান্তদর্শনের উদ্দেশ্য । ভাষ্যকার বলেন, 

'পহান্নবাক্যালানহন্দহা লিহুদঘিন্ত' াব্র' দণ্তম ন নামান 

ঈববানিহজিলি: জ্বিন ব্বিত্ান্ন ঘাঘঘিন্্' ভূমযিন্ত-জা সনন্দ । 

- অর্থাৎ বেদান্তবাক্যসকলের তাৎপর্য নিরূপণ করিবার 
জন্য বেদান্তদর্শন প্রণীত হুইয়াছে। তর্কশাস্ত্রের ন্যায় কেবল 
যুক্তি দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত সিদ্ধ করিবার জন্য বা দুষিত করি- 
বার জন্য বেদাঁন্তশান্ত্রের প্রবৃত্তি হয় নাই । বেদান্তদর্শন বাঁদ- 



কথাত্বক, 'টীকাকারেররা ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। ফলতঃ 
বেদাস্তদর্শনে শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ নিণাত হুইয়াছে। ন্যায়াদি 

দর্শনে শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ নিণীত হয় নাই। কেবল যুক্তি 
তর্কদ্ধারা স্বসিদ্ধান্ত সমর্থন কর! হইয়াছে । ন্যায়াদি দর্শন খাষি- 

বাক্য বটে। পরস্ত ধষিবাক্য বলিয়া উহা স্মৃতি মধ্যে পরি- 
গণিত হইবে । শ্রুতিরূপে পরিগণিত হইবে না। পক্ষান্তরে 

_বেদান্তদর্শনে শ্রুতিমকল ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। বেদান্তদর্শনকে 

শ্রুতিভাষ্য বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। বেদান্তদর্শনের 

সিদ্ধান্ত শ্রুতির উপদেশ, ন্যায়াদি দর্শনের সিদ্ধান্ত স্মৃতির 

উপদেশ। শ্রুতির ও স্মৃতির মত পরম্পর-বিরুদ্ধ বলি! 
বোধ হইলে স্মৃতির মতের অনুসরণ না করিয়া শ্রুতির মতের 

অনুমরণ কর! কর্তব্য, ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত । অতএব আত্ম- 

তত্ত্ব বিষয়ে অন্যান্য দর্শনের মত উপেক্ষা করিয়া বেদান্ত- 

দর্শনের মতের অনুসরণ করা সর্ববথ! সমীচীন, তদ্বিষয়ে বিবাদ 

হইতে পারে না। 

আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতিসকলের পরস্পর বিরোধ 

হইলে প্রবল শ্রুতি দ্বারা কিন! নিরবকাল শ্রুতি দ্বারা 
দুর্বল শ্রুতি কিনা সাবকাশ শ্রুতি বাধিত হয়। অর্থাৎ প্রবল 
শ্রুতি অনুসারে দুর্ববল শ্রুতির লক্ষণাদি দ্বারা অর্থান্তর কল্পনা 
করিতে হয়। যদি তাহাই হইল, তবে তর্কের সহিত 
শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হইলেও নিরবকাশ-তর্কের বলে 
সাবকাশ শ্রুতি লক্ষণাদি দ্বারা অর্ধান্তরে নীত হইতে পারে। 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা তর্ক অপ্রত্যক্ষ বিষয় সমর্থন করে, 
সথতরাং অনুভবের মহিত তর্কের সংবন্ধ নিকটতর | অনু- 



খধিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৬৯ 

ভবের সহিত শ্রুতির সংবন্ধ সমিকৃষ্ট নহে। কিন্তু বিপ্রকৃষ্ট। 
কেন না, শ্রুতি পরোক্ষরূপে অর্থের প্রতিপাঁদন করে । স্থৃতরাঁং 

তর্কবিরোধে শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা করাই উচিত হইতেছে। 

এতদুত্রে বক্তব্য এই যে, তর্ক যদি শ্রুতির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত 
হইত, তবে তর্কের অনুরোধে শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা সঙ্গত 
হইতে পারিত। তাহা! ত নহে। অধিকন্তু, শ্রতি_-দোঁষ- 

বিনিমুক্ত, তর্ক__দোষ-বিনির্ক্ত নহে। শীস্ত্রোথাপিত তর্ব 
দৌষ-বিনিমুক্ত হইতে পারে বটে কিন্তু পুরুষবুদ্ধি দ্বার উৎ- 
প্রেক্ষিত তর্ক_দোঁষ-বিনিমুক্ত হইতে পাঁরে না। তর্কে 

দোষের সন্তাবনা আছে। সুতরাং তর্ক সম্ভাবিত-দোষ। 
শ্রুতি নির্দোষ । তাহ। হইলে সম্ভাবিতদোষ-তর্কের অনুরোধে 

নির্দোষ-শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা অতীব অসঙ্গত। এই জন্য 
তাকিকেরাও শান্ত্রবিরদ্ধ তর্কের প্রামাণ্য স্বীকার করেন 

নাই। বেদান্তদর্শনের তর্ক-পাঁদে সাখ্যাঁদি তার্কিকদিগের 
তর্কের অসারতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এস্থলে 
তাহ! আলোচিত হইল না। ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন, 

আম দন্মাদহ্যত্ব শরহাব্লান্রিবীঘিনা | 

অহ্বজব্যাববন্নী ঘ সন্ম' নহ ননহ: ॥ 

যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধি-তর্কদারা বেদ ও স্মৃতির 

আলোচন! করেন, তিনি ধৰ্ম্ম জানিতে পারেন। শ্রুতি স্বয়ং 

বলিয়াছেন) 

নমা নয লনিহাদনযা | 

আত্মবিষয়িণী মতি তর্বদ্বার| প্রাপ্য নহে। নিন 
বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন 



qe তৃতীয় লেক্‌চর।. 

বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদুর। 

দেখা যাইতেছে যে, বেদবিরোধী তর্ক-_ শ্রুতি, স্থৃতি ও 

He অনাদৃত । | 

সে যাহা হউক । আত্মতত্ববিষয়ে পরার বতৰা 

মত আঁদরণীয়। শ্রুতিবিরদ্ধ অপরাপর দর্শনের মত উপেক্ষ- 

গীয়। ইহা! প্রতিপন্ন হইল । মীমাংসাদর্শনে ও বেদান্তদর্শনে 

আর্তি তাৎপর্ধ্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্মধ্যে মীমাঁংসাদর্শনে 

কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতির এবং বেদান্তদর্শনে জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতির 

অর্থ নিৰ্ণীত হইয়াছে। এ দুইটী দর্শনের মূল ভিত্তি শ্রুতি । 
অপরাপর দর্শনে কচিৎ কোন স্থলে প্রমাণরূপে শ্রুতির উপ- 

ন্যাম হইয়াছে বটে, পরন্ত শ্রুত্যর্থ-নির্ণয় তাহাদের উদ্দেশ্য 
নহে। যুক্তিই এ সমস্ত দর্শনের মুল ভিডি । স্থতরাং 

তাহাতে ক্রুতিবিরুদ্ধ মত থাকিতে পারে, ইহাতে বিস্ময়ের 

বিষয় কিছু নাই। অন্যান্য দর্শনের মুলভিভি যুক্তি ইহা 
বলিলে প্রকারান্তরে ইহাই বলা হয় যে, পুরুষবুদ্ধির উৎ- 
প্রেক্ষাই অন্যান্য দর্শনের মুলভিত্তি। পক্ষান্তরে বেদান্ত- 
দর্শনের মূল ভিত্তি শ্রুতি বা বেদ। পুরুষের কল্পনা অপেক্ষা 
বেদের উপদেশ সহত্রগুণে আদরণীয় হইবে, ইহা! বলাই 
বাহুল্য । স্থতরাং অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়! 
বেদান্তদর্শনের মতের অনুসরণ করিবার বিষয়ে কোন আঁশঙ্কা 
হইতে পারে না। অপরাপর দর্শনের মত পুরুষকল্পনামূলক 
বলিয়াই দয়ালু খষি এ সকল দর্শনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ 
পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। পরাশর কৃত 
উপপুরাণে বলা হইয়াছে__ 



ধষিদের ভ্রান্তি আছে কিন।? ৭১ 

| । গন্ছদাহসহ্বীন ত্র জাযাহ আাক্সঘীমনী; | 

ম্যাজ্ম: স্বনিষিবত্াঘ: স্ব্তন্ধমৰীনূনি: ॥ 
'জনিনীয স্ব নমাৰি বিহ্দ্ধাঘী ন জন্্ন। 

__স্বম্া ঈহাঘবিক্সান স্বনিদাহ বনী স্বি নী ॥ 

' ইহার তাৎপর্য এই, অক্ষপাদপ্রণীত দর্শন অর্থাৎ ন্যায়- 

দর্শন, কাণাদ দর্শন অর্থাৎ বৈশেষিক দর্শন, সাংখ্যদর্শন এবং 

যোগদর্শন অর্থাৎ পাতঞ্জল দর্শন, এই সকল দর্শনের কোন. 
কোন অংশ শ্রগতবিরুদ্ধ। শ্রুত্যেকশরণ অর্থাৎ যাহার! 

শ্র্তিকেই একমাত্র রক্ষাকর্তীরূপে বিবেচনা করেন, তাহারা 

অর্থাৎ আর্যের ্যাঁয়াদিদর্শনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ 

করিবেন । জৈমিনীয় দর্শনে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনে এবং বৈয়াম 

দর্শনে অর্থাৎ বেদান্তদর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ কোনও অংশ নাই। 

কারণ, বেদার্থের বিজ্ঞানবিষযে অর্থাৎ বেদার্থ উত্তমরূপে 

জানিবার জন্য জৈমিনি ও ব্যাস শ্রুতির পারগামী হইয়াছেন। 
প্রসিদ্ধ দার্শনিক উদয়নাচার্য্য অপরাপর দর্শনের মত অনাদর 
করিয়। বেদান্তমতের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন 

ইহা পূৰ্ব্বে বলিয়াছি। পরাশর বলিতেছেন অন্যান্য দর্শনে 
কোন কোন অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধও আছে । এ অবস্থায় মহাঁজন- 

দিগের উপদেশ শিরোধাধ্য করিয়া অপরাপর দর্শনের মত 

পরিত্যাগপূর্ববক নিঃশঙ্কচিভে আমরা বেদীন্তদর্শনের মতের 
অনুসরণ করিতে পারি। তাহাতে কিছুমাত্র অনিষ্টাপাতের 
আশঙ্কা নাই। বরং বেদান্তদর্শনের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিয়া অন্যান্য দর্শনের মতের অনুসরণ করিলে অনিষ্টাপা- 

তের আশঙ্কা আছে, ইহা সাহস সহকারে বলিতে পারা যায়। 
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এখন একটা বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে। 

তাঁহা এই । উল্লিখিত প্রমাণ অনুসারে স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে 

যে, অপন্থাপর দর্শনে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শন এবং বেদান্তদর্শন 

ভিন্ন অন্যান্য দর্শনে শ্র্তিবিরুদ্ধ অংশ আছে। যে সকল 
ংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ এ সকল অংশ অবশ্য ভ্রমাত্মক বলিতে 

হইতেছে । কেন না, যাহ। শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা যথার্থ হইতে 

পারে না। দার্শনিকদিগের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ যথার্থ হইলে 

শর্তিকে ভ্রমাত্মক বলিতে হয়। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। 

কারণ, শ্রুতি দার্শনিকদ্িগেরও উপজীব্য । তাঁহারাও শ্রুতির 

মত শিরোধার্য্য করিয়াছেন, তাহাদের মতেও শ্রুতিবিরুদ্ধ 
অনুমানের প্রামাণ্য নাই। সুতরাং শ্রুতি ভ্রমাত্মক ইহা ন! 

বলিয়! দর্শনকর্তাদিগের শ্রুতিবিরুদ্ধ মত ভ্রমাত্মক ইহাই 
বলিতে হইতেছে। বলিতে হইতেছে যে, দর্শনকর্তাদের মত 
যেস্থলে শ্রুতিবিরুদ্ধ হইয়াছে, সেস্থলে তাহারা শ্রর্গতর প্রকৃত 
তাৎপৰ্য্য বুঝিতে পারেন'নাই। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা 
যাইতেছে যে, অন্মদাদির ন্যায় তাহাদেরও ভ্রমপ্রমাদ ছিল । 

হইতে পারে যে, আমরা যেরূপ পদে পদে ভ্রান্ত হই, তাহারা 
সেরূপ ভ্রান্ত হইতেন না। তাঁহাদের ভ্রমপ্রমাদ কদাচিৎ 

হইত। কিন্তু অধিক হউক বা অল্প হউক তাহাদেরও 
ভ্রমপ্রমাদ ছিল ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না । 

খষিদের ভ্রমপ্রমাদ ছিল ইহা প্রতিপন্ন হইলে মহা বিল্লব 
উপস্থিত হইতেছে। যে খধিগণ দর্শনশান্ত্ের প্রণেতা, 
তাহারা ধর্মসংহিতারও প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার! দর্শন- 

শাস্ত্রে ভুল করিয়া থাকিলে ধর্মমংহিতাতে ভুল করেন নাই) 
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ইহার প্রমাণ কি? 'তাহাদের ধর্মুসংহিতাতে একটীও 
ভুল আছে, ইহা স্বীকার করিলে ধর্মাসংহিতার কোন্‌ উপ: 

দেশটী ভ্রমাত্মক, তাহ! নিরূপণ করিবার যখন" উপায় 
নাই, তখন ধৰ্ম্মসংহিতার কোন উপদেশ অনুসারেই লোকে 

চলিতে পারে না। অধিকাংশ ধর্মানুষ্ঠানের ফল পারলো- 
কিক। উহা ইহলোকে পরিদৃষ্ট হয় না। ইহলোৌরিক 
ফলের প্রতি লোকের যেরূপ আস্থা! দেখা যায়, পারলোকিক 
ফলের প্রতি অনেক স্থলে লোকের সেরূপ আস্থা দেখিতে 
পাওয়। যায় না। ধর্ম্ানুষ্ঠানে কায়ক্লেশ এবং অর্থব্যয় আছে। 
'ষে ধৰ্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইবে, তদ্বিষযুক উপদেশটী যদি 

ভ্রমাত্মক হয়, তবে ফল ত হইবেই ন! অধিকন্তু সমস্ত পরিশ্রম 

ও অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবে । এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ধর্ম্ম- 

সংহিতার মত অনুসারে কিরূপে কায়রেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার 
করিতে পারেন? কবি বলিয়াছেন যে কুশাগ্র পরিমাণ 
গোমূত্র দ্বারা দুগ্ধ বিনষ্ট হয়। শাম্্কার বলেন, বিন্দুমাত্র 
স্থরার স্পর্শ হইলে গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিতে হয়। লোকে 

বলে, আঁধার ঘরে সাপ সকল ঘরেই সাপ । বাস্তবিক অন্ধ- 

কারে গৃহে একটা সর্প থাকিলে উহা অবশ্য গৃহের একটী 
স্থানে আছে, সমস্ত গৃহে নাই, কিন্তু কোন্‌ স্থানে সর্প আছে, 

তাহা নির্ণয় করিবার উপাঁয় নাই বলিয়া বুদ্ধিমান লোকে 

সমস্ত গৃহই ঘর্জন করেন। প্রকৃত স্থলে ধর্ম্মসংহিতাঁতে একটা 
উপদেশ ভ্রমাত্মক থাকিলেও কোন্‌ উপদেশটা ভ্রমাত্মক তাহা 

স্থির করিবার হেতু নাই বলিয়া সমস্ত উপদেশ অনাদৃত হওয়া 
উচিত। তাহা হইলে লোকযাত্রার সমুচ্ছেদ হইয়া! পড়ে | .. 

. ১০ 
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ইহার উত্তরে অনেক বলিবার আছে। খধিদের প্রণীত 

কোন দর্শন বস্তগত্যা ত্রমাত্মক নহে, ইহা পূর্বের বলিয়াছি এবং 
পরেও প্রতিপন্ন হইবে। এখন তর্কমুখে স্বীকার করিয়া 

লওয় যাউক যে ধধিপ্রণীত দর্শনেও ভ্রম আছে। দর্শন- 
শাস্ত্র যুক্তি-শান্ত্র। বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য অনুসারে 

যুক্তির তারতম্য হইবে। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু 
নাই। আমাদের মধ্যে যেমন বুদ্ধির তীক্ষতায় তারতম্য 

দেখিতে পাওয়া যায়, খধিদের মধ্যেও সেইরূপ বুদ্ধির তীক্ষ- 
তার তারতম্য থাকা অসন্ভাঁবনীয় বল! যাইতে পারে না। 

সচরাচর মহাত্বাগণ সাধন! দ্বারা খধিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ।” 

যাস্কের মতে খষি শব্দের অর্থ অতীন্নিয়ার্থদশী । খধিত্ব-- 
তপর-সিদ্ধি-সাপেক্ষ । সিদ্ধির তারতম্য অনুসারে অতীন্দ্রি- 

যার্থ দর্শনের তারতম্য হইবে, ইহাঁতে বিস্ময়ের বিষয় নাই। 

স্থতরাং বুঝা যাইতেছে যে খধিদের মধ্যে সকলে সমানপ্রজ্ঞ 
ছিলেন না। ইহাঁও বুঝা যাইতেছে যে, খধিত্ব প্রাপ্তির পূর্বে 
ত্রাহারাও তদানীন্তন লোক ছিলেন, স্থৃতরাং ইদানীন্তন 

লোকের ন্যায় তাহাদেরও বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য ছিল 

এ কথা বলিলে অপরাধী হইতে হইবে না। অনেক পৌরা- 

ণিক আখ্যাধিকাতে শুনা যায় যে, এক খধি সন্দেহ ভঞ্জনের 

জন্য অপর খষির নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাঁহার 

শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উপনিষদেও এতাদৃশ আখ্যায়িক| 
শ্রুত হয়। দেবতাদিগের মধ্যেও বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য 

আছে। সকল দেবতা সমান বুদ্ধিমান নহেন। এক দেবতা 

কোন. বিষয়ে উপায় 'অবধারণ করিতে না পারিয়া অপর দেব- 
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তার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, গুরুতর বিষয়ের তথ্য 

নির্ণয়ের জন্য দেবসভার অধিবেশন হইয়াছে ইহাও পৌরা- 
ণিক আখ্যায়িকাতে কথিত হইয়াছে । খধাষিগণ আমাদের 

অপেক্ষা সহত্রগুণে বুদ্ধিমান হইলেও তাহারা সকলে সমান 

বুদ্ধিমান ছিলেন না, স্থতরাং তাহাদের মধ্যে এক জনের যুক্তি 

অপর জনে খণ্ডন করিতে পাঁরেন। শারীরক মীমাংসাতে 
ভগবান্‌ বাঁদরায়ণ তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া 
ছেন। বান্তিককার বলেন,_ 

অজলানুলিনী€চ্যঘ: ন্ব্মলব্বুমানমি: । 

ক্সমিযুন্ধনাবন্মবন্মঘনীঘদাত্মণ ॥ 

অর্থাৎ অনুমানকুশল অনুমাতারা! যত্বপূর্ববক যেরূপে যে 
পদার্থের অনুমান করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা অভিযুক্ততর 
অর্থাৎ সমধিক অনুমানকুশল অপর অনুমাতারা, তাহ! অন্য- 

রূপে প্রতিপন্ন করেন। যুক্তি আর অনুমান প্রকৃতপক্ষে 

এক কথা । তর্ক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে সর্তর্ক 

ও অসত্র্ক। শাস্ত্রানুসারী এবং শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক) 

সন্তর্ক এবং শাস্ত্রবিরোধী তর্ক অসভর্ক। অস্তর্কের অপর 

নাম শুক্ষতর্ক বা কুতর্ক। বিজ্ঞানাম্বত নামক ৮৪ ত্র ভাষ্য 
পুজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, 
বনী বৰ মহ্বহহ্য্আাননমান্নরজীধীঘান অনন্যা । 

অর্থাৎ শ্রর্ঘততে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ ও অভোদ 
উভয়ই বল! হইয়াছে । ভেদে শাস্ত্রের তাৎপৰ্য্য কি অতেদে 
শাস্ত্রের তাৎপর্য, তাহা তর্ক দ্বারা স্থির করিতে হইবে 

শারীরক মীমাংসাভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন: যে, 
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শ্রুতির অর্থে সন্দেহ উপস্থিত হইলে কোন্‌ অর্থটা যথার্থ 

কোন অর্থটী যথার্থ নহে অর্থাভাস মাত্র, তর্কের দ্বারাই তাহার 

নির্ণয় করিতে হয়। কর্ধমীমাংসা ও ত্রহ্মমীমাংসা শ্রুতির 

প্রকৃত অর্থনির্ণায়ক তর্ক ভিন্ন আর কিছু নহে। শ্রবণের পর 

মননের বিধান করিয়া শ্রুতি__ শ্রুত্যবিরোধি তর্কের আদর 
করিতে হইবে, ইহ জাঁনাইতেছেন। 

নদা নী লনিহাদনমা | 

এতদ্বারা শুক্কতর্কের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। 

স্মৃতি বলিয়াছেন__ | 

্ন্বিন্নযা: ত্বব্‌ ত্র মানা ন লাব্বজব্য মীজরন্‌। 
সন্ধনিথ্য; দব যন্ব নহ ত্বন্নান্ম ব্যান ॥ 

' অর্থাৎ অচিন্ত্য পদার্থে তর্কের যোজনা করিবে ন|। যাহ! 

প্রকৃতি হইতে পর, তাহা অচিন্ত্য। আত্মতত্ব স্বভাবত এতই 

গম্ভীর যে শাস্ত্র ভিন্ন কেবল তর্কদ্বার৷ তদ্বিষয়ে কোনরূপ স্থির 

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! অসম্ভব । ভগবান বলিযাছেন__ 

ন নি নিত: বা: দমন ন লন: | 

অর্থাৎ দেবগণ এবং মহুধিগণ আমার প্রভাব জানিতে 

পারেন না। অতএব আত্মতত্ব বিষয়ে তাকিক খাষিদের তর্ক- 

মমধথিত-মতের অনাদর করিলে অপরাধ হইবে না। সে যাহ 

হউক্‌। কর্মমীমাংসার এবং ব্রহ্মমীমাংসার মুখ্য উদ্দেশ্য, 
শ্র্ত্যর্থ নির্ণয়, তাহাতে শ্রুতির অনুসারী ও অবিরোধী তর্ক 
বুৎপাদিত হইয়াছে । শ্রত্যর্থ নির্ণয় অন্যান্য দর্শনের উদ্দেশ্য 
নৃহে।  শ্র্তিনিরপেক্ষ তারা পদার্ঘসমর্থন করাই তাহা- 
দের মুখ্য. উদ্দেশ্য। স্থতরাং, তাহাতে শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের 
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সন্ভাব থাকিতে পারে। ইহাতে বিস্মৃত হইবার .কারণ নাই। 
অন্যান্ত দর্শনকর্তা খধিগণ শ্রত্যর্থ নির্ণয়ে যত্ব না করিয়। প্রধা- 

নত তর্কবলে পদার্থ নির্ণয় করিতে কেন প্রবৃত্ত হইলেন ? এ 
প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর তাহারাই দিতে পারেন। তবে ইহা 

বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, লোকের রুচি একরূপ নহে । 

যাহার! শাস্ত্রের প্রতি তাঁদৃশ আস্থাবান্‌ নহেন, তাহাদের 

নিকট শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে কোনরূপ ফলের 
আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু তর্কের এমন মোহিনী- 
শক্তি আছে যে, শ্রুতির প্রতি আস্থাবাঁন্‌ না হইলেও সকলেই 

তর্কের প্রতি আস্থাপ্রদর্শন না করিয়া! পারেন না । দয়ালু মহধি- 

গণ কেবল তর্কের দ্বারা চার্বাকাঁদির কুতর্ক নিবারণপুর্ববক 

মন্দপ্রজ্ঞদিগকে ক্রমে শ্রুতিমার্গের নিকটবর্তী করিবার 
জন্য শ্রুতিনিরপেক্ষ তর্ক দ্বারা তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে 
এবং চার্ববাকাদির অসত্তর্কের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিতে চেষ্টা 

করিয়াছেন । বেদবিরুদ্ধবাদী চার্বাকাদিকে নিরাস করিবার 

জন্য এবং তাঁহাদের তর্কের অসারত! প্রতিপন্ন করিবার জন্য 

শ্রুতিব্যাখ্যার অবতারণ। করিলে অবিবেচকের কাধ্য করা 

হইত। তজ্জন্য শ্রুতি নিরপেক্ষ তর্কের অবতারণা সর্ববথ| 

সমীচীন হইয়াছে । কদাচিৎ কচি প্রমাণরূপে এক আধটা 

শ্রুতির উপন্যাস ধর্তব্য নহে। কেন না, যেস্থলে গ্রমাণরূপে 

শ্রুতি উপন্যস্ত হইয়াছে, দেস্থলে যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে, 
কেবল শ্রুতি প্রমাণের উপর নির্ভর করা হয় নাই । এরূপ এক 

আ1ধটা শ্রুতি-_চার্বাকও প্রমাণরূপে উপন্যস্ত. করিয়াছেন । 
অন্যান্য দর্শনে. অবান্তর বিষয়েই কদাচিৎ শ্রুতির সংবাদ 
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দেওয়। হইয়াছে । যুখ্যবিষয়ে কেবল তর্কের অবতারণাই 

করা হইয়াছে । যাহার! শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে 

না, কেবুল তর্কের প্রতি নির্ভর করে, তাহাদিগকে পরাস্ত 
করিবার জন্য শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের উপন্যাস দোষাবহ বলা 

যাইতে পারে না। কিন্তু আস্তিকমতে শ্রুতি সর্বাপেক্ষা 

বলবৎ প্রমাণ। এই জন্য পরাশর তাহাদিগকে শ্রুতিবিরুদ্ধ 
অংশ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । মীমাংসাদর্শনে 
ও বেদান্তদর্শনে শ্ুতিবিরুদ্ধ অংশ নাই বলিয়। নির্ভয়ে এই 

দুই দর্শনের মতানুসাঁরে চলিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন | নৈয়া- 
যিক আচার্ধ্যগণও শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমানের অপ্রামাণ্য মুক্তকে 

 ঘোষণ! করিয়াছেন । উদয়নাচা্যের মতে বেদান্তদর্শন মোক্ষ- 

নগরীর গোপুর ব! পুরদ্বার। নগরী রক্ষার জন্য যেমন বহি- 
দেশে সেনানিবেশ থাকে । সৈনিকের শত্রুকে নগরীর 
পুরদ্ধারে উপস্থিত হইতে দেয় না__পুরদ্বারকে শত্রুর আক্র- 
মণ হইতে রক্ষা করে। অপরাপর দর্শন সেইরূপ মোক্ষ- 
নগরীর পুরদ্বারের রক্ষ। করিতেছে । চীর্ববাকাদি শক্রবর্গকে 
পুরদ্ধার আক্রমণ করিতে দিতেছে না ইহা! পূর্বের বলিয়াছি। 
যেরূপ বলা হইল তাহাতে বুঝ! যাইতেছে যে, দর্শনপ্রণেতৃ- 
গণ ভ্রমবশত স্বস্ব দর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের সন্নিবেশ করিয়া- 
ছেন ইহার প্রমাণ নাই। তর্কনৈপুণ্যাভিমানি-কুতাকিক- 
দিগকে পরাস্ত করিবার জন্য ইচ্ছাপুর্ববক শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের 
অবতারণা করিয়াছেন ইহাও অনায়াসে বলা যাইতে পারে. 
যদি তরমুখে স্বীকার করা যায় যে দর্শনপ্রণয়নকালে রূচিৎ 

তাহাদের পদস্বলন হইয়াছে__কোনস্লে - তাহারাও, ভ্রান্ত 
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হইয়াছেন, স্থতরাং তাঁহাদের ধর্ম্মসংহিতাতেও ছুই একটা 
ভ্রম থাকা অসম্ভব নহে। তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে 
যে, তাহাদের দর্শনশাস্ত্রের শ্র্গতবিরুদ্ধ অংশ যেমন "শ্রুতির 

তাৎপৰ্য্য পর্য্যালোচন! দ্বারাই নির্ণীত হয়, মেইরূপ তাহাদের 
ধর্মসংহিতাগত শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশও শ্রুতির তাঁৎপর্য্য পর্য্যালো- 

চনা দ্বারাই নিরণণীত হইতে পারে। শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ নির্ণাত 

হইলে এ অংশমাত্র পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর সমস্ত অংশ. 

নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। মীমাংসাভাষ্যকার; 
আচার্য্য শবর স্বামী বলিয়াছেন যে, ধর্সংহিতার ক্রুতিবিরুদ্ধ 
ংশ পরিত্যাজ্য। কিন্তু বর্তিকাকার কুমারিল ভট্ট ধর্ম 

সংহিতাতে শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ আছে; ইহা আদৌ স্বীকার 

করেন নাই । তিনি বিবেচনা করেন যে, ধর্মমসংহিতাতে 

শ্রুতিবিরোধের গন্ধমাত্রও নাই । ভাষ্যকার শ্র্গতবিরুদ্ধ বলিয়। 

যে কতিপয় খষিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ 
বলিয়া! তৎপ্রতি অশ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিতে উপদেশ দিয়াছেন; 

বাণ্তিককার তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন 

যে, এ সকল বাক্য শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে কিন্তু শ্রুতিমূলক বা 

শ্রত্যনুগত। এ সকল বাক্যের মূলভূত শ্রুতি বার্তিককার 
উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন এবং তছুপলক্ষে ভাষ্যকারকে 

উপহাস করিতেও ক্রটী করেন নাই । এ সমস্ত কথা প্রস্তাবা- 

স্তরে কথিত হইয়াছে। স্থধীগণ তাহা স্মরণ করিবেন। বুঝ! 

যাইতেছে যে, খধিদের দর্শনশান্ত্রে ভ্রমের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিলেও তাঁহাদের ধর্দসংছিতাঁতে ভ্রমপ্রমাদ নাই, ইহা 
অনায়াসে বলা যাইতে পারে। 
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জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের প্রণয়ন- 

কালে ভ্রমের বশবর্তী হইয়াছেন, তাঁহার! যে ধর্মসংহিতার 

প্রণয়নকালে ভ্রমের বশবর্তী হন নাই, তাহার প্রমাণ কি? 

প্রমাণ পরে বিরত হইতেছে । প্রশ্নকর্তীকেও জিজ্ঞামা কর! 

যাইতে পারে যে, ধর্্মসংহিতার প্রণয়নকালে তাঁহার! যে 

ভ্রমের বশবর্তী হইয়াছেন, প্রশ্নকর্তা কি তাহা প্রমাণ করিতে 
পারেন? প্রশ্নকর্ত৷ অবশ্যই তাহা প্রমাণ করিতে পারেন না। 

দর্শনশান্ত্রে দুই একটা ভ্রম দেখিয়া ধর্্সংহিতাতেও দুই 
একটী ভ্রম থাকিতে পারে এইরূপ সন্তাবনা করেন মাত্র। 

কিন্তু যে একস্থলে ভ্রান্ত হইয়াছে, সে স্থলান্তরেও ভ্রান্ত 

হইবে ইহা অশ্রদ্ধেয় কল্পনা । লোকে নিজ নিজ কাধ্যের 
প্রতি লক্ষ্য করিলেই এ কল্পনার অসারতা বুঝিতে পাঁরিবেন। 

অধিকন্তু সম্ভীবন! প্রমাণ নহে। সম্ভাবনা অনুসারে কোন 

বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা! অনেক স্থলে বলা হইয়াছে । 

দর্শন শাস্ত্রে ভ্রম হইতে পাঁরিলেও ধর্্মসংহিতাতে কেন 

ভ্রম হইতে পাঁরে না, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা 

যাইতেছে । পূর্ববেই বলিয়াছি যে, দর্শনশাস্তর যুক্তিশাস্তর। 
বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য অনুসারে যুক্তির তারতম্য হইবে, 
ইহা সম্ভবপর | কিন্তু ধর্মসংহিত! যুক্তিশাস্ত্র নহে উহা ধর্ম্ম- 
শাস্ত্র । উহাতে ধর্মের উপদেশ গুদত্ত হইয়াছে। ধর্ম কি, 
তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রে ভ্রম থাকা সম্ভবপর 

কি না, তাহা অনেকটা বুঝা যাইতে পারে। মীমাংসাদর্শন- 
কর্তা জৈমিনি ধর্মের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন 

স্বীহলাবদ্ঘবাচঘ? অন্মা: । 



খষিদের ভ্রান্তি আছে কি ন।? ৮৯. 

_ অর্থাৎ যাহা বেদপ্রতিপান্য অথচ শ্রেয়ঃ-সাঁধন, আই 
ধৰ্ম্ম | মনু বলিয়াছেন, 

নহদধ্স্বিনী মন্মা'্মদন্মব্বন্বিঘন্ময: | 

অর্থাৎ যাহ! বেদবিহিত তাহা ধৰ্ম্ম, যাহা বেদনিষিদ্ধ তাহ! 

অধৰ্ম্ম । এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বেদে যাহা কর্তব্যরূপে 

কথিত হইয়াছে, খধিগণ ধৰ্ম্মনংহিতাতে তাহার উপদেশ 

প্রদান করিয়াছেন। বুঝা যাইতেছে যে, ধর্মসংহিতাতে 
তাহাদের নিজের কল্পিত বা উৎপ্রেক্ষিত কোন বিষয় 

উপদিষ হয় নাই। বেদে যাহা কর্তব্য বলিয়া উপ- 
দিষ্ট হইয়াছে, ধর্মসংহিতাতে তাহারা তাহার উপনিবন্ধন 

করিয়াছেন মাঁত্র। স্থতরাঁং ধর্ম্মদংহিতা-প্রণয়ন বিষয়ে 

তাহারা সম্পূর্ণ বেদপরতন্ত্র। তদ্বিষয়ে তাহাদের কিছু- 

মাত্র স্বাতন্ত্য নাই। তাহারা বেদার্থ স্মরণ করিয়া 

তাহাই ধর্মসংহিতাতে উপনিবন্ধন করিয়াছেন। এই জন্য 

ধর্মসংহিতার অপর নাঁম-_স্মৃতি। যে গ্রন্থে বেদার্থ উপনিবদ্ধ 

হইয়াছে, তাহাতে ভ্রম থাকিতে পারে না । স্মৃতিতে ভ্রমাত্মক 

উপদেশ আছে, ইহা বলিলে প্রকারান্তরে ইহাই বলা হয় যে 
বেদে ভ্রমাত্মক উপদেশ আছে । কারণ, বেদে যাহা উপদিষ্ট 

হইয়াছে, স্মৃতিতেও তাহাই উপদিষ হইয়াছে । তদরিক্ত 

কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই । খাষির! বেদার্থ ভুল বৃঝিয়াছিলেন, 

স্থতরাং তাহাদের উপনিবদ্ধ বিষয় ভ্রমাত্মক হইতে পারে, 
এ আশঙ্কা নিতান্তই ভিত্তিশুন্য । খধির! বেদার্থ ভুল বুঝিযু|- 

ছিলেন ইহা কল্পনামাত্র । এই কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। 
প্রমাণাভাবে এ কল্পনা অগ্রা্হ হইবে। তাহাদের বেদার্থে 

১১ 
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ভ্রম ছিল না, ইহা বুঝিবার কারণ আছে। ইহা বুঝিতে 

হুইলে আর্ধযুগের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর! আবশ্যক । যখন 

স্মৃতিশান্র প্রণীত হইয়াছিল, সে লময়ে বৈদিক সমাজের বা 
বেদবেভাদিগের- ধষিদ্িগের বেদরিষ্ঠা কিরূপে অধিগত 

হইত, স্থিরচিত্তে তাহার পর্য্যালৌচনা করা আবশ্যক হুই- 
তেছে। এখন যেমন অনেকে মুদ্রিত বেদ পুস্তক পাঠ করিয়া 
এবং পাশ্চাত্য মনীষিদিগের প্রচারিত বেদের অনুবাদ ও 

বেদসংবন্ধীয় মন্তব্য পর্য্যালোচনা করিয়। বেদবেতা হইতে- 

ছেন, সে সময়ে সেরূপ ছিল নাঁ। সে সময়ে বেদ- 

বিগ্যালাভের ব্যবস্থা অন্যরূপ ছিল। গুরুকুলে বা, কঠোর 

ব্রহ্মচর্য্য ব্রতৈর আচরণ এবং শুশ্রুষাদ্বারা গুরুকে প্রসন্ন 

করিয়! অধ্যয়নপূর্ববক গুরুর নিকট হইতে বেদবিদ্যা লাভ 

করিতে হইত। যাহারা উত্তর কালে খধিত্ব লাভ করিয়া- 
ছিলেন, তীহারাও এরূপে বেদবিগ্ভা লাভ করিতেন । তখন 

বেদ-_পুস্তকারে লিখিত হইত ন|। গুরু পরম্পরা! দ্বার! বেদ 
| রক্ষিত হইত। বেদ গুরুমুখ হইতে শ্রুত হইত বলিয়! 

বেদের অপর ঢুইটী নাম--শ্রুতি ও অনুশ্রাব। পূৰ্ব্বকালে 

আদিগুরু হিরণ্য গর্ভ হইতে গুরুপরম্পরা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়। 

আঁদিতেছিল। তখন বেদার্থ বিষয়ে ভ্রম হইবার সম্ভাবনাও 

হইতে পারে না। খষির! গুরুপরম্পরা ক্রমে প্রকৃত বেদার্থ 
অধিগত হুইয়া স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রায় প্রতিবেদেই 
হিরণ্যগর্ভ হইতে বৈদিকগুরুপরষ্পরা পরিগণিত হইয়াছে। 
স্থতরাং খষিরা বেদার্থ ভুল বুঝিয়াছিলেন, এ আশঙ্কা [নিতান্তই 

' ভিত্তিশুন্য। এইজন্য ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন-- | 



ধষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৮৩ 

স্বনিন্ত নহা মিক্স যা দন্মমান্জ, ন ন ভ্লনি:| 
ন বন্মাধজ্বনীনান্ম নাম্মা দন্মা দি লিন্মী ॥ 

সা$বমন্মন ন নৱ ইন্যাাম্মযান ভিজ; | 

ঘ বাধ্ুমিনদ্থিচ্দার্থা লাহ্বিজী নহলিন্হ্ধ: | 
ইহার তাৎপর্য এই । বেদের নাম শ্রুতি, ধর্ম্মশাত্ররের নাম 

স্মৃতি । শ্রুতি ও স্মৃতি সর্বববিষয়ে অমীমাংস্ত অর্থাৎ অবিচাধ্য । 

কেননা, শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই ধর্ম প্রকাশ পাইয়াছে। 
যজ্জে প্রাণিহিংস৷ পুণ্যজনক, অন্যস্থলে প্রাণিহিংসা পাপ- 

জনক। সৌমপাঁন পাপনাশের হেতু, মদ্যপান পাঁপের হেতু । 

কেন এরূপ হইবে ? এ বিচার করিবে না| শ্রুতি ও স্মৃতিতে 

যেসকল বিধি নিষেধ আছে, তাহার প্রমাণ কি? ইত্যাদিরূপ 
কুতর্ক অবলন্বনপূর্ববক যে দ্বিজাতি ধর্মের মূলীভূত শ্রুতি ও 

স্মৃতির অবজ্ঞা করে, সাঁধুগণ তাহাকে বহিষ্কৃত করিবেন। 

যেহেতু সে বেদবিন্দক ও নাস্তিক। বেদ- আজ্ঞা-সিদ্ধ। 

তাহাতে দৃষ্ট হেতুর অপেক্ষা নাই। স্মৃতিতে বেদার্থ উপনিবদ্ধ 
হইয়াছে স্থতরাঁং স্মৃতিও আজ্ঞাসিদ্ধ। রাজার আঙ্ঞ৷ গ্রতি- 

পালন করিলে রাজা সন্ত হইয়। প্রজার স্থুখসমৃদ্ধি বিধান 
করেন আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে দণ্ডিত করেন। বিশ্বের রাজার 

পক্ষেও এরূপ বুঝিতে হইবে। শ্রুতি বিশ্বরাজের আজ্ঞা । 
স্মৃতিতে শ্রুত্যর্থ উপনিবদ্ধ হইয়াছে। স্ৃতরাং স্মৃতিও ঈশ্বরের 

আজ্ঞা । এইজন্য বিদ্যারণ্য মুনি বলিয়াছেন, 

স্বনিভ্ঞনী লমবান্্ী দুম্মদীযৱৰ্নাজিনন্‌ | 
অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা, ইহাও bi 

উক্তি। নিরুক্তকার যাস্ধ বলেন, 
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ঘাহ্বাম্‌ন্ধনদন্মাব্য কী বনুব্:। ন আ্সকইক্যী- 
$ষাদ্বান্জজনঘন্ম্য তদহ্য়ন নন্দান্‌ ঘঘাত্‌:। 

অর্থাৎ ধধিগণ যোগবলে ধর্মের সাক্ষাৎকার করিয়া! 

উত্তরবত্তি-অদাক্ষাৎকৃতধর্ম্ম-ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দ্বার! মন্ত্র 

প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ অপরাপর লোকদিগকে 

তাহারা উপদেশ দিয়াছেন। স্মৃতি-প্রণেতারা যোগবলে 

বলীয়ান্‌ ছিলেন, ইহা! স্মৃতিতে উল্লিখিত আঁছে। যোগী দুই 

প্রকার-_যুক্ত ও ঘুগ্জান। যুক্তযোগীদিগের সমস্ত বিষয় সর্ববদ! 

করামলকবৎ প্রতিভাত হয়। যুঞ্জানযোগীদিগের তাহ! হয় 

না। অভিলধিত বিষয় জানিবার জন্য তাহাদের কিছুক্ষণ 

মনঃসমাধান করিতে হয়। তদ্দার তাহারা অভিলধিত বিষয় 

যথাবৎ অবগত হইতে সক্ষম হন্। যেরূপ প্রমাণ পাওয়া 

যায়, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, স্মৃতি-প্রণেতার! যুত্ত- 

যোগী ছিলেন না। তাহার! যুঞ্জানযোগী ছিলেন। প্রমাণ 

পাওয়া যায় যে, তাহাদের নিকট ধর্ম জিজ্ঞাসিত হইলে 

তাহার! কিছুক্ষণ ধ্যান করিয়। ধর্মের উপদেশ দিয়াছেন। 

আর্ধবিজ্ঞান__তত্ব অবগত হইবার প্রমাণ বটে। কিন্তু তদ্দার! 

লোক বুঝাইতে পার! যায় না । কেন না, লোকের ত আর্ব- 
বিজ্ঞান নাই। তন্বকৌমুদী গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়া- 
ছেন যে, আর্ববিজ্ঞান__ প্রমাণ হইলেও তদ্ছার| লোকের ব্যুৎ- 
পাঁদন অর্থাৎ লোক বুঝান হইতে পারে না। এইজন্য 
দর্শনশান্ত্রে তাহা প্রমাণ রূপে পরিগণিতহ্যু নাই । লোকের 
ব্যুৎপাদনের জন্যই দর্শনশীস্ত্ প্রণীত হইয়াছে। প্রকৃত 
তত্বের উপদেশ দিলে চার্বাক, প্রভৃতি . বিরুদ্ধবাদীর! তাহা 
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মানিবে না । এইজন্য দর্শনশান্ত্রে কেবল তর্কবলে তাহারা 
কুতাকিকদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । দর্শন- 

শাস্ত্র তর্কশাস্ত্র বলিয়। দর্শনশান্ত্রে কদাচিৎ এক আধুটা ভূল 
থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু ধর্মশান্ত্রে অণুমাত্রও ভূল 
থাকিবার সম্ভাবন! নাই । কেননা, গুরুমুখে যথাবৎ ধর্ম্মতত্ব 

অবগত হুইয়া এবং যোগপ্রভাবে তাহা সাক্ষাৎকৃত করিয়া 
তাহার! ধন্মশান্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে গুরু- 

পরম্পরা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তীদুশ যৌগবলও নাই। এইজন্য 

বর্তমান সময়ে আর স্মৃতিমংহিত। প্রণীত হইতে পারে না। 

সত্য বটে, খষিদের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, 
কিন্তু তন্ধারা তাহাদের একটা মত ভ্রান্ত একথা বলা যাইতে 
পাঁরে না। কারণ,তাহারা বেদার্ধের উপদেশ দিয়াছেন। বেদেই 
প্রচুর পরিমাণে বিকল্প বা নানাকল্প অর্থাৎ মতভেদ রহিয়াছে । 
এ অবস্থায় বেদার্থের উপদেষ্টা খধিদের মতভেদ থাকিবে, 
ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। বরং মতভেদ ন! থাকাই বিস্ময়ের 
বিষয়। স্মৃতিশাস্ত্রে পরস্পর বিরুদ্ধমত দেখিতে পাওয়া যায়) 

অতএব স্মৃতিশান্ত্র অপ্রমাণ। .এই আশঙ্কার সমাধান করিতে 

যাইয়! তন্ত্রবার্তিক গ্রন্থে কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন 
আুনীনানদমাযালী নিমাল নন ন্মাহবন্‌ | 

স্বনীনামদি লুমি্ত' নিনীনন স্থি ভজন | 

নিনীননান্মনুনানা ঘহি ব্যাহনিমীলনা । 

নানা ননাঃদনায্যল ননন্মৃ্ধনিদন্মমান্‌ ॥ 

₹দহ্য্মবনিশীনলমনব্ৰাধা ল হূমযাম্‌ |  : 

₹ দিমানান্ধি নিন্ধধ্দ; .আৰীন্দনাত্রদনাবনা. ॥ 



by তৃতীয় লেক্‌চর। 

ইহার তাৎপৰ্য্য এই--স্থৃতি ৰা ধর্ম্মসংহিত| বেদমূলক। 
স্কৃতিতে পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ দেখ| যায় সত্য, পরন্ত 

পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ-_স্ৃতির অগ্রামাণ্যের হেতু হইতে 

গারে না। অর্থাৎ মতভেদ আছে. বলিয়। স্মৃতি বা ধর্ম্ম- 

নংহিতা অপ্ৰমাণ, এরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ, 

শ্রুতিই স্মৃতির মূল। সেই মুলীভূত শ্রুতিতেও প্রচুর পরি- 
মাণে পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ দেখিতে পাঁওয়া যায়। 

দেখ। যাইতেছে যে, শ্রুতি সকলের পরস্পর বিরোধ বা মত- 

ভেদ আছে। স্মৃতিশাস্ত্র শ্রুতিমূলক । মুলভূত শ্রুতির যখন 

পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ আছে। তখন স্মৃতির পরস্পর 

বিরোধ বা মতভেদ কোনরূপেই দুষণীয় হইতে পারে না। 
প্রত্যুত স্মৃতির পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ না থাকিলেই 
স্বৃতিদকল অপ্ৰমাণ হইতে পারিত। কেন না, অর্গতই স্মৃতির 

মূলীভূত। শ্রুতির পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ আছে অথচ 
স্বৃতির পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ নাই। তাহা হইলে 

স্থৃতিমকলের মূলবিপধ্যয় বা মূলের সহিত অনৈক্য হইয়া 
পড়ে। মুলবিপধ্ধ্যয় অগ্রমাণ্যের হেতু। অতএব স্মৃতি- 

সকলের পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ বিকল্পের হেতু, উহা 

অপ্রমাণ্যের হেতু নহে। বাহুল্য ভয়ে বৈদিক মতভেদের 
উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না। মনু প্রথমতই বৈদিক মত- 

ভেদের কথ। উল্লেখ করিয়াছেন । যথা 

₹ স্বনিজ্ ঘন্তু ঘন আন্‌ নন দন্মাৰবনী স্মনী । 
ইহার তাৎপর্য্য এই । যে স্থলে দ্বিবিধ শ্রুতি পরিদৃষ্ট হয় 

অর্থাৎ পরম্পর বিরুদ্ধ মত ক্রুতিতে, দেখিতে পাওয়া যায়, 
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সেস্থলে এ উভয়ই ধৰ্ম্ম । উহার কোনওটী অধৰ্ম্ম নহে। 

বেদে পরম্পরবিরুদ্ধ যে সকল ধর্ম উপদিষ হইয়াছে, তাহার 

কোন একটী এক ধর্মসংহিতাতে অপরাপর কল্প অপরাপর, 

ধর্দমসংহিতাঁতে গৃহীত হইয়াছে। এই জন্য ধর্মাসংহিতাঁসকলে 
স্থলবিশেষে পরস্পর বিসংবাদী মত দৃষ হইবে, ইহাতে 
বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। এবং তদ্দারা কোন ধর্ণা 

ংহিতা'র অপ্রামাণ্যের আশঙ্কাও কর! যাইতে পারে না। 

কুন্ুক ভট্ট বলেন যে, তুল্যযুক্তিতে স্মৃতির পরস্পর বিরোধ 
স্থলেও বিকল্প বুঝিতে হইবে । গৌতম বলেন-_ 

মৃ্খবনিহীপ্ নিজন্ন: | 

অর্থাৎ তুল্যবল স্মৃতিদ্ধযের বিরোধ হইলে বিকল্প হইবে। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, ধর্মাসংহিতাতে বেদোক্ত ধর্ম্ম উপ- 

দিষ্ট হইলে বেদের অধ্যয়ন দ্বারাই তাহা অবগত হওয়া 

যাইতে পারে, তজ্জন্য ধর্মমসংহিতা-প্রণযনের কিছুমাত্র আব- 

শ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
বেদাধ্যয়নপূর্ববক বেদোক্ত ধর্ম অবগত হইতে পার! যায়, 
সৃতরাং তজ্জন্য ধর্মশান্ত্র প্রণয়ন অনাঁবশ্যক, আপাতত এইরূপ 

বোধ হইতে পাঁরে বটে। কিন্তু দয়ালু পূর্ববাঁচার্য্যগণ ক্ষীণ- 

শক্তি-অল্লায়ু-মনুষ্যগণের উপকারার্থ ধর্মমসংহিতার প্রণয়ন 

করিয়াছেন । বেদার্থ-_অতি গম্ভীর ও দুরবগাহা। ধর্ম্মশাস্তরের 

অর্থ-_-সরল ও স্খবোধ্য | বেদে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে 

ধর্মের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । অনেক স্থলে আখ্যায়িকার 
অবতারণা করিয়া কৌশলে ধর্মের নির্ণয় করা হইয়াছে। 
তাহা অবগত হওয়। দীর্ঘকাল অধ্যয়ন-সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য । 



বীর | ঢু তৃতীয় লেকৃচর ৷ রর 

একখানি ধর্দ্সংহিতা অধ্যয়ন করিয়। যেমন অনেক ধর্মতিত্ 
অবগত হওয়া যায়, বেদের একটি শাখা অধ্যয়ন করিয়া সেরূপ 
প্রভূত ধর্ম্মতত্ব অবগত হইবার উপায় নাই। কারণ, বৈদিক 
ধর্দোপদেশ_ নান! শাখাতে বিক্ষিপ্ত । দয়ালু ধর্মসংহিতাকার- 

গণ আখ্যাধ়িকার পরিবজ্জন এবং বিক্ষিপ্ত ধর্দমাতত সংগ্রহ 

করিয়া ধর্্মসংহিতার প্রণয়ন করিয়াছেন। ধর্মাসংহিতাকার- 

গণ যে, বেদোক্ত ধর্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা তাহার 

ুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন । মনুসংহিতায় কথিত হই- 
যাছে যে-_ 

ম: জমিন জব্ভ্িত্বব্ম মনুলা ঘব্ন্ধীন্নিন: | 

ম বলানিস্থিনী নহ বঙ্গক্ানমনী ভি ন: ॥ 

সর্ববজ্ঞানময় অর্থাৎ সমস্ত-বেদার্থ-জ্ঞ মনু যাহার যে ধর্ম 

বলিয়াছেন, তৎসমস্তই বেদে কথিত আছে। যাঁহার| বেদাঁ- 

ধ্যয়নে অসমর্থ, তাহাদের প্রতি দয়া করিয়া বেদার্থ সঙ্কলন 

পূর্বক পূর্ববাচার্যোরা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহার অপরা- 
পর উদ্াহরণেরও. অসস্ভাব নাই । শ্রীভাগবতে বল! হইয়াছে 

ব্বীযূকুলন্কান্নুনা নী ন স্থৃনিনীন্ববা। 

নহঘ পাবন ব্রন ন্ধদযা অহলী জুলি: ॥ 

স্ত্রী, শূদ্র এবং ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ ত্রাহ্মণবংশে জাত অথচ 

ব্ৰাহ্মণোচিত আঁচারবিহীন, ত্রয়ী অর্থাৎ বেদত্রয় ইহাদের শ্ুতি- 

গোঁচর হয় না, পরম মুনি বেদব্যাস কৃপাপূর্ববক তাহাদের 
জন্য ভারত প্রণয়ন করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত বাহুল্যের প্রয়োজন 
নাই। বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে বেদার্থ উপরি হইয়াছে 
মৃতরাং ধর্মশাস্ত্রে ভ্রমপ্রমাদ থাক! অসম্ভব |. 
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আরও একটী কথ! বিবেচনা করা উচিত। স্মৃতি বা 
ধর্মসংহিতাতে কেবল ধর্মই উপদিষ্ট হইয়াছে, এমত নহে 

স্থৃতিশান্ত্রে প্রধানত ধর্ম উপদিষ্ট হইলেও তাহাতে অর্থ ও 

স্থখেরও উপদেশ আছে। রাজনীতি ও ব্যবহাঁরদর্শন প্রভৃতি 

এই শ্রেণীর অন্তর্গত । স্থতরাং বেদে ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে 
বলিয়া স্মৃতি প্রণয়নের অনাবশ্যকত। প্রতিপন্ন হইতেছে না । 
পরাশর স্মৃতিব্যাখ্যাতে পুজ্যপাঁদ মাধবাচার্ধ্য বলিয়াছেন যে, 

ব্যবহারদর্শনাদি রাজধর্ম্ম | উহাও অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় ধর্ম 

বটে। পরন্ত অগ্নিহোত্রাদি_-পরলোক প্রধান ধর্ম, ব্যবহীঁর- 

দর্শনাদি-_ইহলোকপ্রধান ধশ্ম এইমাত্র প্রভেদ। এ বিষয়ে 

বলিতে পার! যায় যে, ব্যবহার দর্শনাদি দৃষ্ট-ফল। প্রজা- 
পালন, প্রজারক্ষা ও অর্থাগম প্রভৃতি উহার ফল, ইহা প্রত্যক্ষ 

পরিদৃষ্ট । তাহা হইলেও প্রজাপালনাদি দ্বারা লোক উপকৃত 

হুয়া থাকে । পরোপকার পুণ্যের হেতু। ব্যবহারদর্শনাদি 
সাক্ষাৎ সংবন্ধে না হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে পুণ্যস্্পাদক 

বলিয়া উহ রাজধর্ম্মরূপে কথিত হইয়াছে । মীমাংসা ভাঁষ্য- 

কার আচার্য্য শবর স্বামী বলেন যে, | 

যন্ধবৰ্বণন্নম্ম: মত্বা হ্বালিনম্ম' সদা দনন্মমিলজ্গা । 

অর্থাৎ গুরুর অনুগমন করিবে। জলাশয় খনন করা- 

ইবে। প্রপা অর্থাৎ পানীয়শালা বা জলসত্র প্রবর্তিত করিবে। 

এ সমস্ত স্মৃতি দৃষ্টার্থ বলিয়াই প্রমাণ । তাঁহার মতে এগুলি 

ধর্ম্মার্থ নহে । তিনি বলেন 

_ ছন্থুযক্িমলিযলালামান্াহাঘঁ তৃভালাইম মামাহধ 
ঘীৰ্মললান্‌ দীনী ৃহহজ্যাঘঘিত্যলি অনমনিনিবিলিৰ, 

টে 



ao তৃতীয় লেক্‌চর। 

ন্মায়ান্‌ ঘহিনৃভী মহ্মনীলি | % + সদা নতামালি বব যী 

জাহাঘ ন সন্মাম | 
অর্থাৎ নিমিত্তের উপস্থিতি বশত যে সকল আচার 

স্মৃতিতে নিয়মিত হইয়াছে, তাহার প্রয়োজন সাক্ষাৎ পরিদৃষ্ 
হয়, বলিয়াই এ সকল স্মৃতি প্রমাণ। গুরুর অনুগমনাদি 

করিলে গুরু প্রীত হুইয়! অধ্যাপনা করিবেন এবং পরিতুষ্ট 

হইয়| অধ্যেতব্য গ্রন্থের কাঠিন্য দূরীকরণের উপযোগিনী যুক্তি 
বলিয়া দিবেন। প্রপা ও তড়াগ পরোপকারের জন্য ধর্মের 

জন্য নহে। উপসংহারস্থলে ভাষ্যকার বলেন,_ 

ই ভছাঘাী ননহম সলাথা ধ লৰছাধাহ্ৰন নহিন্ধযন্ছাৰ্মালন্‌ | 
অর্থাৎ যে সকল স্মৃত্যুক্ত উপদেশের প্রয়োজন সাক্ষাৎ 

দৃষ্ট হয়, এ সকল উপদেশ-_দৃউ-প্রযোজন বলিয়াই প্রমাণ- 
রূপে গণ্য হইবে । তজ্জন্য বৈদিক শব্দের অনুমান করিতে 

হইবে না। যে সকল উপদেশের প্রযোজন সাক্ষাৎ দৃষ্ট হয় 
না, সে সকল উপদেশের মুলীভূত বৈদিক শব্দের অনুমান 

করিতে হইবে। সুধীগণ স্মরণ করিবেন যে ধর্ম বেদগম্য। 

দৃষ্টার্থ উপদেশ-__বেদমূলক নহে । অতএব উহা ধৰ্ম্ম বলিয়া 
পরিগণিত হইতে পারে না। তন্ত্রবার্তিক গ্রন্থে ভট্ট কুমারিল- 
স্বামী ভাষ্যকারের অভিপ্রায় বর্ণনস্থলে বলিয়াছেন, 

বলাসঘাহীলা যত্যদি লি্ীজস্থৃমিন জন্মমন, লঘাসি 
অবীয়ন্াবস্যন্থর বলহ্বালামূাহালান্‌ দালাত্যল্‌। 
অর্থাৎ স্মৃত্যুক্ত সভ৷ ও প্রপাদির কর্তব্যতা সংবন্ধে যদিও 

বিশেষ শ্রুতি অর্থাৎ সভ| করিবে প্রপা করিবে ইত্যাদি রূপ 
বিশেষ বিশেষ শ্রুতি কল্পিত হয় না) তথাপি পরোপকার 
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করিবে এই শ্রুতি দ্বারাই সভার কর্তব্যতা এবং প্রপার কর্ত- 
ব্যতা ইত্যাদি সমস্তই সংগৃহীত হয় বলিয়া এ সকল স্থৃতি 
প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইবে । বাত্তিককার কিন্তু কোন 
কোন দৃষ্টার্থ স্বৃত্যুপদিষ্ট কর্ম্মেরও নিয়মাদৃষ্ট স্বীকার করিয়া 
ধর্ম্মত্ব স্বীকার করিয়াছেন । অনেকে বিবেচনা করেন যে, 

স্মুতিশাস্তর যুক্তিমূলক, তাহাতে যুক্তিবহিভূতি কোন উপদেশ 

নাই। তাহাদের বিবেচনা যে ঠিক হয় নাই এবং তাহা যে 
ূর্ববাচা্ধ্যদিগের অনুমত নহে, পূর্ববকখিত পূর্ববাচার্ধ্যদিগের 

মতের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝিতে পারা যাঁয়। দৃষ্টীর্থ 
স্মৃতি যুক্তিমূলক হইতে পারে, অদ্ৃষ্টার্থ স্মৃতি যুক্তিমূলক 

হইতে পারে না। সায়ং প্রাতঃকালে হোম করিবে, অষ্টকা 
যাগ করিবে ইত্যাদি উপদেশের ঘুক্তিমূলকতা অসম্ভব । 

ভবিষ্য পুরাণে কথিত হইয়াছে__ 
হভাথা ন্‌ জনি: জান্িত্ভ্গাঘা লঘা দবা | 

' ভষ্াত্ভাঘিকা জাহিন্‌ ন্মামমুন্া লঘা অহা | 

অর্থাৎ কোন স্মৃতি দৃষ্টার্থ, কোন স্মৃতি অদৃষ্ীর্থ, কোন 

স্মৃতি দৃষ্টীদৃষ্টার্থ এবং কোন স্মৃতি যু্তিসূনক। মীমাংসা 
বন্তিককার বলেন, 

মন মাপ্বন্মমীন্ঘন্রন্দি নভ্নহৃদমনন্‌ । অৰ্দ্ধ 

স্বন্বনিদঘ : নৱ্বীন্দম্মনস্থাবদুন্দন্ধনিনিনিনপ্নম্মন্‌ । 

ঘঈননিস্বাধঘ্ববাব্যত্রী য্দহগনান্মালা শনি: । : 
. অর্থাৎ স্মৃতিতে ধৰ্ম্ম ও মোক্ষ সংবন্ধে যে সকল উপদেশ 

প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বেদ্মুূলক । অর্থ এবং স্থখ বিষয়ে যে 

সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা! লোকব্যবহারমূলক । 



সই... ভতীযলেক্র। 
ইতিহাসগত এবং পুরাণগত উপদেশ বাক্য মংবন্ধেও এরূপ 

বুঝিতে হইবে। বার্তিককার পুরাণাদি-কখিত সমস্ত বিষয়ের 
মূল প্রদর্শন করিয়াছেন । বাহুল্যভয়ে তাহ! প্রদর্শিত হইল 
না। সমস্ত ধর্মশান্ত্-প্রণেতাগণ এক সময়ে বা এক প্রদেশে 

প্রাদুভূতি হন্‌ নাই। তাঁহার! বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে 

প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন। স্থৃতরাং লোকব্যবহাঁরমূলক উপদেশ 
গুলি বিভিন্নরূপ হইবে, তাহা বুঝা যাইতেছে । বেদমূলক 
উপদেশের বিভিন্নতাও সমর্থিত হইয়াছে । সে যাহা হউক্‌। 

কোন কোন দর্শনের কোন কোন অংশে ভরমপ্রমাদ 
আছে, তর্কমুখে এইরূপ স্বীকার করিলেও দর্শনপ্রণেতৃ-ধষি- 

দিগের ধর্মাসংহিতাতে কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ আছে, এরূপ 

আশঙ্কা করিতে পাঁর। যায় না, ইহ! বলা হুইল। প্রকৃত- 

পক্ষে দর্শনশান্ত্রে ভ্রমপ্রমাদ নাই, দর্শনপ্রণেতাগণ কোন 

কোন স্থলে ইচ্ছাপূর্ববক বেদবিরুদ্ধ তর্কের অবতারণা করিয়া- 

ছেন, ইহা! ও পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর একটা বিষয় বিবেচন। 
করা উচিত। গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি 
ও বেদব্যাস এই কয়জন আন্তিক-দর্শনের প্রণেতা । তন্মধ্যে 

গৌতম, জৈমিনি ও বেদব্যান এই তিনজনের ধর্মসংহিত। 
আছে। কণাদ, কপিল ও পতগ্রলি ধর্মসংহিতা প্রণয়ন 
করেন নাই। জৈমিনি ও বেদব্যাসের দর্শনে বেদবিরুদ্ধ অংশ 
নাই, তাহার! শ্রুতিপারগামী, ইহা! পরাশরোপপুরাণে স্পষ্ট 
ভাষায় বলা হইয়াছে। স্ৃতরাং তাহাদের ধর্মসংহিতাতে ভ্রমের 
আশঙ্কাই করা যাইতে পারে না। গৌতমের ন্যায়দর্শনে বেদ- 

বিরুদ্ধ অংশ আছে বলিয়া দার্শনিকতত্বে গেঁতমের ভ্রমপ্রমাদ 
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আছে, এইরূপ কল্পনা.করিযা গৌতমের ধর্ম্মসংহিতাতে ভ্রম- 

থাকিবার আশঙ্কা করা হইয়াছে । ধর্মমসংহিতার এবং ম্যায়- 
দর্শনের প্রপেতার নাম গৌতম, ইহাই তথাবিধ আশঙ্কার মূল 
ভিতি। দর্শনপ্রণেত। গৌতম এবং ধর্্সংহিতাপ্রণেতা গৌতম 
অভিন্ন ব্যক্তি, ইহ! প্রমাণিত হইলে এরূপ আশঙ্কা কথঞ্চিৎ 
হইতে পারিত। কিন্তু এই উভয় খষি যে অভিন্ন ব্যক্তি, 
তাহার কোন প্রমাণ নাই । অনেক ব্যক্তি-_-এক নামে পরি- 

চিত হয়, ইহার শত শত ১ আমরা অহরহঃ প্রত্যক্ষ 

করিতেছি।, 

বিবেচন! কর! উচিত যে, পুর্বে বংশ নাম প্রচলিত ছিল। 
বশিষ্ঠের বংশ বশিষ্ঠ নামে, গৌতমের বংশ গৌতম নামে 

পরিচিত হইতেন। অক্ষপাঁদ গৌতম- ন্যাঁয়দর্শনের প্রণেত! | 

তিনিই যে ধর্মসংহিত! প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার কোন 

প্রমাণ নাই। গোভিল, নিজকৃত গুহসূত্ৰে গৌতমপ্রণীত ধর্ম- 
শাস্ত্রের মত তুলিয়াছেন। কল্পসূত্রে অনেকস্থলে গৌতমের 
ধর্মসংবন্ধীয় মত উদ্ধৃত হইয়াছে । গোভিল অত্যন্ত প্রাচীন, 

কল্পসূত্ৰকারগণ গো [ভিলেরও ূর্ববন্তী। বংশত্ৰাহ্মণে দেখা যায় 
যে, ছন্দোগাচার্ধ্য-পরম্পরার মধ্যে গোভিলবংশীয় আচার্য্যদিগের 

আদি পুরুষের নাম গোভিল। গোভিলবংশীয় পরবর্তী আচার্য্য- 
গণ গোভিল নামে অভিহিত হইলেও তাঁহাদের অন্যান্য নামও 

উল্লিখিত হইয়াছে । অর্থাৎ তাহাদের নিজ নাম ও বংশনাম 

উভয়ের নির্দেশ আছে। আঁদিপুরুষ গোভিলের অন্য. কোন 

নামের নির্দেশ নাই ।. তিনি. শুদ্ধ গোভিল নামে নিদ্দিষ্ট 

হইয়াছেন। -গু্সূত্রও কেবল 'গোভিলের নামে প্রচলিত । 



৯৪ তৃতীয় লেকচর | . 

গোভিলের পুত্র স্বকৃত গৃহযাসংগ্রহগ্রন্থে পিতৃকৃত গৃহসূত্রকে 
গৌভিল নামে অভিহিত করিয়াছেন । নিজের পরিচয় প্রদান 

স্থলে গোঁভিলাচার্ধয-পুত্র বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। 
গৃহকার গোভিলের অন্য নাম থাকিলে অবশ্য তিনি বিশেষ- 
ভাবে তাহার উল্লেখ করিতেন । বুঝ! যাইতেছে যে, গোভিল 

শের আদিপুরুষ গোভিলাচার্য্য গৃহসুত্রের প্রণেতা | গৃহ 
সূত্রে গৌতমের ধর্ম মত উল্লিখিত হইয়াছে; স্থতরাং গৌতম 
গোভিলের পূর্ববর্তী। কেবল তাহাই নহে, বংশত্রাহ্মণ 
পাঠে জানা যায় যে, গোঁভিলাচার্য্য গৌতমবংশের শিষ্য। 

গোভিলাচাধ্যের গুরুর নাম যমরাধ-গৌতম। অর্থাৎ তাহার 
নিজের নাম যমরাধ এবং বংশনাম গৌতম। গৌতমের 
নামে যে ধর্দাশান্ত্র প্রচলিত, তাহা গৌতমীয় বলিয়া এ গ্রন্থে 
এবং অন্যত্র কথিত হইয়াছে। এতদ্দারা প্রতীত হইতেছে 
যে, গৌতমবংশের আদিপুরুষ গৌতম ধর্শান্ত্রের প্রণেতা | 
বেদে কতিপয় গৌঁতমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়। এমন 

কি, গৌতমের নামে একটা শাখা আখ্যাত হইয়াছে । যাহার 

নামে বেদশাখা আখ্যাত হইয়াছে, তিনি যে অতীব প্রাচীন 

মহুযি, তাহা. বলিয়| দিতে হইবে না। পক্ষান্তরে অক্ষপাঁদ 
গৌতম বেদব্যাসের সমসময়বর্তী। সর্বজনীন কিংবদন্তী দ্বার! 
ইহা অবগত হওয়া যায়। ন্যায়দর্শনকর্তার নাম অক্ষপাদ, ইহা 
সমস্ত আচাধ্যদিগের অনুমত। তাহাকে গৌতম নামে কোন 
আচার্য্য অভিহিত করিয়াছেন, ইহার উদাহরণ সহজগ্রাপ্য 
নহে। দার্শনিক করি শ্রীহর্ষের মতে ন্যায়দর্শন প্রণেতার 
নাম গোতম, গৌতম নহে ইহা যথাস্থানে বলিয়াছি। 



_ খাষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? at 

সুধীগণের স্মরণার্থ সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি। 
পরাহর্ধ বলেন, এ ক 

ম্ব্ধয় অ' মিত্বালাষ মাহলুৰ মন্থাঘুনি: | 

নীলল নলনমল্তন মমা নিন্ম নগ্ন ভ: | 

্যায়দর্শনের মতে মুক্তি-অবস্থাতে স্থখ দুঃখ বা জ্ঞান 

থাকে না। মুক্তাত্বা! প্রস্তরাদির ন্যায় অবস্থিত হয়। তৎ- 

প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে যে, যে মহামুনি প্রস্তরা- 

বন্থারূপ মুক্তির জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন, তাহাকে তোমরা! 

গোতম বলিয়। জানই। গোতম বলিয়া জানিয়া তাহাকে 

যেরূপ বুঝিতেছ, তিনি বস্তৃত তাহাই। অভিপ্রায় এই যে, 

গো শব্দের পরে প্রকৃষ্টার্থে তম প্রত্যয় হইয়া গোতম শব্দ 

নিষ্পন্ন হইয়াছে । অতএব তিনি গো-তম অর্থাৎ প্রকৃষ্ট গোরু 

বা প্রকৃষ্ট গোপণ্ড। মহামুনি শব্দও উপহাসচ্ছলে প্রযুক্ত 
হইয়াছে। শ্্রীহ্ চার্ববাকমুখে উক্ত বাক্যের অবতারণা 
করিয়াছেন। পরন্ত তাহার মতে ন্যায়দর্শন প্রণেতার নাম 

গোতম, গৌতম নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। গোতম 
শব্দ গৌতম শব্দে পরিবর্তিত হইতে বিশেষ আযাঁস অপেক্ষা 
করে ন্জ। সেষাহা হউক, গোতম ন্যায়দর্শনের প্রণেতা) 

গৌতম ধৰ্ম্মশাত্ত্রের প্রণেতা । স্থৃতরাং দর্শনকর্তীদের ভ্রম- 
গ্রমাদ হইয়া থাকিলেও ধম্মসংহিতাতে ভ্রমপ্রমাদ হুইবার 

কোন কারণ নাই! একজন খষির কোন স্থলে ভ্রমপ্রমাদ 

পরিলক্ষিত হয় বলিয়৷ সমস্ত খষি ভ্রমপ্রমাদের, বশীভূত, 
এরূপ অনুমান কর! অসঙ্গত। বৈশেষিকদর্শনের উপস্কারকর্ত! 

শঙ্করমিশ্র তাদৃশ অনুমানকর্তাদিগের সংবন্ধে একটা কৌতুকা- 



৯৬ তৃতীয় লেকৃচর | 

বহ উত্তর দিয়াছেন। অদ্বিতীয় মীমাংসক প্রভাকর, অনুমান 

করেন যে, কোন পুরুষ সর্বজ্ঞ হইতে পারে না। তিনি 
বিবেচন! করেন যে, তিনি নিজে পুরুষ অথচ সর্বজ্ঞ নহেন, 

অপরাপর পুরুষও পুরুষ, অতএব তাহারাও সর্বজ্ঞ নহে। 

ইহার উত্তরে শঙ্কর মিশ্র বলেন যে, আমি পুরুষ অথচ আমি 
মীমাংসাশান্ত্র জানি না। প্রতাকরও পুরুষ, অতএব অনুমান 

কর! যাইতে পারে যে, তিনিও মীমাংসাশান্্ব জানেন না। 

শঙ্কর মিশ্র প্রভাকরকে সুন্দর উত্তর দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। 

ফলত একজন ছাত্র অঙ্ক কফিতে পারে না, অতএব অপর 

ছাত্রও অঙ্ক কধিতে পারে না। একজন শিক্ষক ছাত্রদিগকে 

অধ্যেতব্য বিষয় উত্তমরূপে বুঝাইয়! দিতে পারেন না, অতএব 
অপর শিক্ষকও ছাত্রদিগকে অধ্যেতব্য বিষয় উত্তমরূপে বুঝা- 

ইয়। দিতে পারেন ন! ইত্যাদি অনুমান অপেক্ষা কথিত অন্ু- 

মান অধিক মূল্যবান নহে। 



" চতুৰ্থ লেক্‌চর। 

উপদেশ ভেদের অভিপ্রায়। 

দর্শনশাস্ত্রে আত্মার সংবদ্ধে বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া 
যায়। উহার কোন মতই ত্রমাত্বক নহে। কুতাফিকদিগের 
কুতর্ক নিরামের জন্য দর্শন-প্রণেতাগণ ইচ্ছাপূর্ববক শ্রুততি- 

বিরুদ্ধ মতেরও উপন্যাস করিয়াছেন। ইহা পূর্বের বলিয়াছি। 
নিজের অনভিমত বিষয়ের উপন্যান করিয়। প্রতিপক্ষের 

তর্কের খণ্ডন করা পূর্ববচার্ধ্যদিগের রীতিসিদ্ধ, ইহার উদাহরণ 

বিরল নহে। ন্যায়দর্শন-প্রণেত। গৌতম, জঙ্ন ও বিতগাবাদ 
অবলম্বনে কুতাকিকের তর্ক খণ্ডন করিয়া বা প্রতিবাদীকে 
পরাজিত করিয়! শান্তর সিদ্ধান্ত রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া- 

ছেন। জম ও বিতগার উদ্দেশ্য তত্বনির্ণয় নহে। তাহার 

উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষের তর্কখগ্ডন এবং পরাজয় সম্পাদন । প্রতি 

পক্ষ পরাজিত এবং তাহার তর্ক খণ্ডিত হইলে শাস্ত্বসিদ্ধান্ত 

স্থরক্ষিত হয় সন্দেহ নাই। যে ন্যায়দর্শন-প্রণেতা জল্ল ও 
বিতগার সাহায্য লইয়! পতিপক্ষকে পরাজিত করিতে এবং 

তাহার তর্ক খণ্ডন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি নিজ- 

দর্শনে তাদৃশরীতি অবলম্বন করিয়াছেন, এরূপ বিবেচন! 

করিলে অসঙ্গত হুইরেন|। আত্মার সংবন্ধে ন্যায়দর্শনের 
অধিকাংশ তর্ক দেহাত্ববাদাদির খণ্ডনে নিযুক্ত হইয়াছে। 

যে কোনরূপে দেহাত্ববাদাদির খণ্ডন হইলে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত 
রক্ষিত হয়। | 

১৩ 



৯৮ 

আত্ম! দেহ নহে__দেহ হইতে আঁ রিক্ত পাৰ্থ, ইছা 
সি হইলে বুঝিতে পারা যায় হে বর্তমান দেহের উৎ- 

পত্তির পূর্বেও আত্মা ছিল এবং বর্তমান দেহের বিনাশে 

পরেও আত্ম! থাকিবে। কেননা, আত্মা দেহাতিরিক্ত হইলে 

আহার উৎপত্তি বিনাশ প্রমাণ করা সম্ভবপর নহে!" 'প্রন্থ্যত 

আত্মার নিত্যত্ব প্রমাণ. করা সম্ভবপর । আত্মার নিত্যত্বের 

প্রমাণ যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্ুধীগণ তাহ স্মরণ 

করিবেন। আত্ম! দেহাতিরিক্ত ও নিত্য হইলে, বিনা কাণে 
তাহার দেহসংবন্ধ-ও দেহবিযোগ হইবে, এরূপ কল্পনা করা 

সঙ্গত হইবে না। আত্মার দেহসংবন্ধ ও দেহবিষোগ অবশ্য 
কারণ-জন্য বলিতে হইবে। আত্মার দেহসংবন্ধাদির লৌকিক 

কৌন কারণ পরিলক্ষিত হয় না। অগত্যা এ কারণ অলৌ- 
কিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শান্ত্র__এ কারণ নির্দেশ 
করিয়া! দেয়। এ কারণ অদৃষ্ট । অদৃষ্ট পূর্ববাচরিত কর্মের 
নামান্তর । কর্ানুসারে অভিনব বস্তুর সহিত সংযোগ ও 

বিধোগ লোকেও দেখিতে পাওয়া যায়। সদনুষ্ঠান-কর্তীগণ 
রাজসম্মান লাভ করিলে তাহাদিগকে তছুচিত অভিনব বেশ 
ধারণ করিতে হয়। তাহার কোন আচরণে রাজা কুপিত হইয়া 
দত সম্মানের প্রত্যাহার করিলে এ সম্মানা বেশের 
হি ধানের সংবন্ধ বি্ি হয়। তখন ভীহাদিগকে ও 
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হারও হস্তুপ ঠাপা কেহ বা কিয় পরিমা 

চছন্দত। লাভ করে।  সমশ্রেণীস্থ লোকের উপর, কিয়ৎ 

পরিমা ণ আধিপত্য করে। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে 

কারাগারের সহিত সংরন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়| যায় । পূর্ববাচরি 

কর্মের 'অনুসারে জীবাত্মাও দেহরূপ কারাগারে বন্ধ হ্য়। 

কর্ম্মানুদারে তাহাদের হৃখদুঃখের তারতম্য হয়। কেহ 

নিরস্তর কষ্ট ভোগ করে। কেহ সুখী হয়। কেহ শিবিকা 

বহন করে, কেহ শিবিকারূঢ় হইয়া থাকে। কেহ অন্যের 
অধীন হয়, কেহ অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। 

নিদিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে দেহের সহিত সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন 

হইয়া যায়। কারাগারবদ্ধ ব্যক্তিদিগেরও যেমন কর্তব্যাকর্তব্য 
নিদ্দিষ্ট আছে। দেহ-কারাগার বদ্ধ জীবেরও সেইরূপ 
কর্তব্যাকর্তব্যের নির্দেশ থাকা সঙ্গত। বেদ-_জীবের 
কর্তব্যাকর্তব্য নির্দেশে করিয়া দেয়। কারাগারবদ্ধ ব্যক্তির 

কর্তব্যাকর্তব্য যেমন রাজাজ্ঞা! দ্বারা নিয়মিত হয়, দেহ 

কাঁরাগার-বদ্ধ জীবের কর্তৃব্যাকর্তব্যও সেইরূপ রাজাধিরাজের 
অর্থাৎ সমগ্র জগতের অধীশ্বরের কি না পরমেশ্বরের আজ্ঞা 

দ্বারা নিয়মিত হয়। পরমেশ্বরের সেই . আজ্ঞা বেদ বলিয়া 
কখিত। জীৰা 1 দেহ হইতে অতিরিক্ত ও নিত লে 
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গামী পান্থ যেমন পূর্ব হইতে দেশান্তরের আবশ্যক কার্য্যের 
জন্য সংবল সংগ্রহ করে, জীবাত্মার পক্ষেও সেইরূপ 

লোঁকান্তরের জন্য মংবল সংগ্রহ করা সঙ্গত ও আবশ্যক । 

বেদের উপদেশের অনুসরণ করিয়। চলিলে লোকান্তরের 

‘বল সংগৃহীত হয়। বালক নিজের হিতাহিত বুঝিতে 
অক্ষম। বালকের হিতাহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ কারণিক পিতা 

বালকের হিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে এবং অহিতকর 

বিষয় হইতে বিনিরন্ত হইতে তাহাকে উপদেশ করেন । 
তজ্জন্য বালকের প্রার্থনা করিতে হয় না। জীবাত্মাও নিজের 

হিতাহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ নহে । করুণাময় পরম পিতা 

পরমেশ্বর অগ্রার্থিতরূপে তাহার হিতাহিতের উপদেশ করিয়া- 

ছেন। ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই । পরমেশ্বরের 
তাদৃশ উপদেশ বেদশাস্ত্র। স্মৃতিকাঁর বলিয়াছেন, 

স্মস্না জন্ত্বলীক্ষীঘলালল: স্তত্বতৃংব্তরমী: । 

ধৰহ হিনীমন্ত্রনূ বম না তৰব্দনিন না | 

প্রাণিসকল অজ্ঞ স্থতরাং নিজের স্বখছুঃখ বিষয়ে তাহাদের 

স্বাতন্ত্য নাই। ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহারা স্বর্গে যায় 

ব! গর্ভে পতিত হয় অর্থাৎ নরকে গমন করে। রাজা প্রজার 

মঙ্গলের জন্য তাহাদের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করেন, আর 

পরমেখবর বিশাল ত্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহার জন্য অর্থাৎ 
তদন্তর্গত প্রাণীদের জন্য কোনরূপ কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ 

করেন নাই, ইহা অশ্রদ্ধেয়। স্থৃধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন 
যে, দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মা সিদ্ধ হওয়াতে প্রকারান্তরে 

বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে । দর্শনকারদিগের আশ্চর্য্য 
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কৌশল ! তাঁহাদের এক. বিষয়ের সিদ্ধান্ত পরোক্ষভাবে 
অনেক বিষয়ের সমর্থনোপযোগী হইয়া থাকে । 

আপত্তি হইতে পারে যে, ভারতবর্ষে যেমন বেদশীস্ত্র 

ঈশ্বরাঁজ্ঞা রূপে সম্মানিত, দেশান্তরে শাস্ত্রাস্তরও সেইরূপ 

ঈশ্বরাজ্ঞ! বলিয়া সম্মানিত। প্রকৃতপক্ষে কোনশাস্ত্র ঈশ্বরাজ্ঞা, 

তাহ নির্ণয় করিবাঁর উপায় নাই। ইহার উত্তরে অনেক বলিতে 
পারা যায়। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে বলিয়া তাহার 

আলোচনা না করাই সঙ্গত | দেশবিশেষের এবং তত্তদ্দেশবাঁসি- 

লোকের অবস্থা ও প্রকৃতি অনুমারে পরমেশ্বর বিভিন্ন দেশের 

জন্য বিভিন্নরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেও 

কোঁন দোষের কারণ হয় না। রাজা বিভিন্ন দেশের প্রজা- 

দের জন্য বিভিন্ন বিধি ব্যবস্থ! প্রণয়ন করেন, ইহা প্রত্যক্ষ 

পরিদৃষ্ট। ভারতবর্ষ__কর্মাভূমি, অপরাপর দেশ__ভোগভূমি | 
সমস্ত দেশের কর্তব্যাকর্তব্য একরূপ ন! হইয়া বিভিন্নরূপ 

হইবে, ইহা! সর্ব স্থসঙ্গত। প্রমাণ করিতে পারা যায় যে, 
দেশ কাল পাত্র অনুসারে মনোনীত বৈদিক কোন কোন 

উপদেশ শাস্ত্ান্তরে পরিগৃহীত ও উপন্যাসাদি দ্বারা পল্পবিত 

হইয়াছে । দেশান্তরীয় শাস্ত্রের কাল সংখ্যা আছে, বেদের 
কালসংখ্য। নাই। বেদ-__অনাদি-কাঁল-প্রবৃত | সুতরাং অন্যান্য 

শীস্ত্র__অনাদিকাল-প্রবৃত্ত-বৈদিক-উপদেশ হইতে সঙ্কলিত 

হওয়। সম্ভবপর | বেদশাস্ত্র--শাস্ত্ান্তর হইতে সম্কলিত হওয়া 

সম্ভবপর নহে। বাহাদের মতে পৃথিবীর বয়ঃক্রম ৫1৬ হাঁজার 
বর্ষের অধিক নহে, তাহাদের শান্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 

বেদ শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত হওয়! কিছুই বিচিত্র নহে। তীহা- 
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দের দেশের বয়ঃক্রম ৫1৬ হাজার বর্ষ হইতে -পারে। কিন্ত 
পৃথিবীর বয়ঃক্রম ৫1৬ হাজার বর্ষ হইতে অনেক অধিক সন্দে 

নাই । , সে যাহা হউক । কথাপ্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয় হইতে 

কিছু দুরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আলোচ্য বিষয়ের 

অনুসরণ করা যাইতেছে। 

প্রতিপক্ষের সহিত বিচার করিবার সময়ে নিজের টা 

মত মতের উপন্যাস বা অঙ্গীকার পূর্ববাচার্ধ্যদিগের রীতিসিদ্ধ | 

স্থলবিশেষে উহ! প্রৌঢ়িবাদ ব| অভ্যুপগমবাদ বলিয়া কথিত । 
ন্যায়দর্শনে কিঞ্চিৎ বিশেষ অবলম্বনে উহা অভ্যপগম 

সিদ্ধান্ত নামে অভিহিত হইয়াছে । ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন 

বলেন, 

ম্বালব্য  ঘশনধিছান্ন: ব্ননত্বানিগ্গযব্বিহ্যাঘথিসমা 

সংআন্থনতত্ালান্ব সনন্নণ । 

অর্থাৎ নিজের অতিশয় বৃদ্ধিমত্তা খ্যাপনের জন্য অথবা 

পরবৃদ্ধির প্রতি অবজ্ঞ| প্রদর্শনের জন্য অভ্যপগম সিদ্ধান্তের 

প্রবৃত্তি হয়। উহা কেবল আধুনিক গরন্থকর্তারাই অবলম্বন 

করেন নাই । ধাষিরাও উহার অনুসরণ করিয়াছেন। বিষুু- 

পুরাণে উক্ত আছে যে-_ 

হল লিন্ৰমা ইন্ম) মিন্ধন্দা: নি লতা । 

জান্াজ্জদসনল নন বাঘ: সুমনা মনল | 

হে দৈন্ত্য; অভ্যুপগম অর্থাৎ অঙ্গীকার করিয়| ভিন্নদশীদিগের 
ববিঞকল্প আমি বলিয়াছি। ততদ্বিষয়ে সংক্ষেপ শ্রবণ কর। 

খষিদের সংবদ্ধে অদ্ভ্যুপগমবাদ যখন প্রমাণ সিদ্ধ হইতেছে, 
তখন ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকর্তা ধাষিগণ জভ্যুপগমৰাঁদ অবলস্ব 
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করিয। বিভিন্ন মতের উপন্যাস করিয়াছেন, এইরূপ 'বলিলে 
অগঙ্গত হইবে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, কি অভিপ্রায়ে 

খধিগণ অভ্যুপগমবাদ অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন মত, প্রচার 

করিলেন? সকলেই স্বকৃত দর্শনে শ্রুতিসিদ্ধ আত্মতত্বের 

উপদেশ করিলেন না কেন? খধিদের অভিপ্রায় তাহারাই 
বলিতে পারেন। শাস্ত্র-তাৎপর্য্য পর্যালোচনা করিলে যেরূপ 

বুঝিতে পারা যায়, তাহাই সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । প্রস্থান- 
ভেদ অবলম্বন করিয়! দর্শনশান্ত্র প্রণীত হইয়াছে । ইহা 

পর্ববাচাধ্যদিগের সিদ্ধান্ত । ন্যায়ভাষ্যকার ভগবান বাৎস্যায়ন 

বলেন 

নঙ্ন ব্যাহীনা ছণ্রন্নন্বনললগ্রজনদ্‌। জঁযযাহ্্ৰা- 

যনামন্মন সলাধীম্‌ দলখিনূ দ্বান্নমন্রন্না ন মমি. 
বিহ্যন্দ স্থনি। ধন্মননন্‌ । জুলান্ত ববলব্লা বিন্তা: 

ঘগরজ-দহ্জ।লা: দাযাম্যলামব্নস্বাীহিহ্যন্ন ; আমা 

স্বনৃধীগ্রনান্ৰীল্িন্দী ন্মামনিত্যা। নহ্ঘা;। ঘৃঘন্- 
সহ্আালা; ধগ্রযাহম: দহাঘা; | নগা দৃঘব্নত্বন- 

মন্নংশ্যাস্রান্সনিশ্যানান্দনিত হ্যান্‌ অধাদলিঅহ: | 

নন্মান্‌ ধমঘাহিলি: দহাই: দযন্ধ সহ্যাচ্যন। 
ইহার তাঁৎপর্য্য এই--প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন 

প্রভৃতি যোলটী পদার্থ ন্যায়দর্শনে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 

তদ্বিষষে আপত্তি হইতেছে যে, প্রমাণ ও-প্রমেয় পদার্থ অঙ্গী- 
কৃত হইলে সংশয়াদি পদার্থ. পৃথক ভাবে বলিতে হয়: না। 

কেননা; লংশয়াদি পদার্থ যথাসম্ভব প্রমাণ পদার্থ ও শুষে 

পদার্থের অন্তভূতি, তদপেক্গা অতিরিক্ত নহে। স্বতরাং 
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ংশয়াদির পৃথকৃভাবে নির্দেশ করা আবশ্যক হইতেছে না। 
এই আপত্তির সমাধান করিতে যাইয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন 

যে, একথা সত্য যে সংশযাঁদি পদার্থ প্রমাণ ও প্রমেয় পদা- 

ঘের অন্তর্গত । পরস্ত আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী ( বেদত্রয় ), বার্তা ও 

দণ্ডনীতি এই চারিটা বিদ্যা প্রাণীদিগের অনুগ্রহার্থ উপদিষ্ট 

হইয়াছে। বিদ্যা-চতুষ্টয়ের প্রস্থান অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয় 

পৃথক্‌ পৃথক্‌ বা বিলক্ষণ অর্থাৎ বিভিন্নরূপ। ত্রয়ীবিদ্যার 

প্রস্থান__অগ্নিহোত্রাদি । বার্ভাবিদ্যার প্রস্থান_হল শক- 

টাদি। দপগুনীতিবিদ্যার প্রস্থান__স্বামী অমাত্য প্রভৃতি । 

আন্বীক্ষিকী চতুর্থবিদ্যা, তাহার প্রস্থান-_-সংশয়াদি। অতএব 

্রস্থান-ভেদ রক্ষার জন্য সংশয়াদি পদার্থের পৃথক্‌ পরিকীর্ভন 
আবশ্যক হইতেছে। সংশয়াদি পদার্থ পৃথক্‌ ভাবে না 
বলিলে ন্যায়বিদ্যার ন্যায়বিদ্যাত্ব থাকে না। উপনিষদের 
ন্যায় ন্যায়বিদ্যাও অধ্যাত্মবিদ্যামাত্র হইয়া! পড়ে। পুজ্যপাঁদ 
ভগবান শঙ্করাচাধ্যের মতে কেবল ন্যায়দর্শন মাত্রই ন্যায়- 

বিদ্যা বা তর্কবিদ্য। নহে । তাহার মতে কপিল কণাদ প্রভৃতি 

সকলেই তাফিক, স্থতরাং তাহাদের দর্শন সাধারণতঃ তর্ক- 

বিদ্য| হইলেও তাহাদের প্রস্থান ভেদের জন্য পুথক্‌ পুথক্‌ 
দর্শনে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রীতি অবলম্িত হুইয়াছে। তাহ 
হইলেও মূল নিয়মের বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই। পক্ষিলস্বামী 

বলিয়াছেন যে, প্রাণীদিগের অনুগ্রহের জন্য সমস্ত বিদ্যা 

উপদিক্ট হইয়াছে। প্রাণীদিগের বলিতে মনুষ্যদিগের, এই- 
রূপ অর্থ বুঝিতে হইবে । কেন না, বিদ্যার উপদেশ দ্বার! 
মনুষ্যেরাই অনুগৃহীত হুইয়৷ থাকে । তদ্দারা পশ্বাদি অনু- 
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গৃহীত হয় না । তত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন 
যে, লোকের ব্যুৎপাদনের জন্য শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে । সমস্ত 
লোক সমান বুদ্ধিমান নহে। সমস্ত লোকের একরূপ সামর্থ্য 

নাই একরূপ রুচি নাই। যাহা তীক্ষ বুদ্ধির বোধগম্য হইবে 

মন্দ বুদ্ধির পক্ষে তাহ! বোধগম্য হয় না। যে বিষয়ে যাহার 
স্বতাবিক রুচি আছে অল্সায়াসেই সে-_সে বিষয় গ্রহণ করিতে 

পারে। অরুচিকর বিষয়ের অনুশীলন বা৷ তত্নির্ধারণ কর! 

বড় সহজ .কথ| নহে। লোকের উপকারার্থ খষিরা দর্শন 

প্রণয়ন করিয়াছেন । উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে লোক 

ত্ৰিবিধ ইহাতে কোন বিবাদ নাই। স্তরাং দয়ালু খধিগণ 

বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন প্রণালীর 

দর্শনশান্ত্র প্রণয়ন করিয়ীছেন। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে 
ক্মঘিল্সাকিনিমহল হাব্াব্ঘধান্যঘরসন: | +.... 

অর্থাৎ অধিকারি-ভেদে বিভিন্ন শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে । 
স্থধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমর! শাস্ত্রকর্তাদের 

অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিষ! শাস্ত্র সকলের পরস্পর বিরোধ 

বিবেচন। করিতেছি । এবং তন্মলে শাস্ত্রে অনাস্থা স্থাপন 

করিয়া নিজের বিদ্যাবত্ত৷ ও বুদ্ধিমত্তা খ্যাপন করিতেছি । 

সে যাঁহা হউক। প্রকৃত আত্মতত্ব অত্যন্ত গম্ভীর পরম 

সুন্ষম। সহস! উহ! হৃদয়ঙ্গম হয় না। সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে 

হইলে চিত্তের একাগ্রতা আবশ্যক । আমাদের চিত্ত নানা 

বিষয়ে বিক্ষিপ্ত । সহসা! সুন্ষন বিষয়ে চিত্তের একাগ্রত। 

সম্পাদনও সম্ভবপর নহে। প্রথম অধিকারীর পক্ষে 

অপেক্ষাকৃত স্থুল বিষয়ের উপদেশ প্রয়োজনীয়। দ্বিতল 

১৪ 
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ও ভ্রিতলাদিতে আরোহণ করিতে হইলে যেমন সোপান- 

পরম্পরার সাহায্য লইতে হয়, পরম সৃদ্ষম আত্মতত্ব অবগত 
হইতে হইলেও সেইরূপ স্থুল বিষয়ের সাহায্য লইতে হয়। 
অর্থাৎ প্রথমত স্থুলভাবে আত্মতত্ব অবগত হইয়া ক্ৰমে 

সুক্মাতম আত্মতন্বে উপনীত হইতে হয়। সাংসারিক নানা 
বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকিলেও কোন স্থুল বিষয়ে চিত্তের 

সমাধান নিতান্ত দুষ্কর নহে। কামাতুর ব্যক্তির কামিনীতে 

চিত্ত সমাধান, ইযুকারের ইবু নির্মাণে চিত্ত সমাধান প্রভৃতি 

ইহার দৃষ্টান্ত। অপরাপর বহিবিষয় পরিত্যাগ করিয়া 
সহমা সুক্ষাতম আত্মতত্বে চিত্ত সমাধান করা যেমন 
দুঃসম্পাগ্য, স্থূল আত্মতত্বে চিত্ত সমাধান করা তত দুঃসম্পাঁদ্য 

নহে। এইজন্য ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে প্রথম ভূমিতে বা 

প্রথমাবস্থাতে অর্থাৎ প্রথমাধিকারীর জন্য অপেক্ষাকৃত স্থুল- 
ভাবে আত্মতত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে বা আত্মার অনুমান করা 

হইয়াছে। পণ্ডিত, মূর্খ, বাল, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই বিবে- 

চনা করে যে, আত্মার জ্ঞান আছে, ইচ্ছা! আছে, যত্ব আছে, সুখ 

আছে, দুঃখ আছে, কর্তৃত্ব আছে, ভোক্তত্ব আছে। অর্থাৎ 

আত্ম! জানিয়! শুনিয়! ইচ্ছা পূর্বক যত্ব করিয়া কর্মের অনু- 
ষ্টান করে এবং অনুষ্ঠিত কন্মের ফলভোগ করে। কৃষি ও 
রাজসেবাদির অনুষ্ঠান করিয়! তাহার ফলভোগ করা, ভোজন 
করিয়া তৃপ্তি লাভ কর! প্রভৃতি ইহার নিদর্শন রূপে উল্লেখ 
করিতে পারা যায়। সচরাচর সকলে দেহকে আত্মা বলিয়া 

জানে। দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে, এ বিশ্বাস অতি. অল্প 
ww 

লোকের দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা শাস্ত্রের অনুশীলন 
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করেন-্যাহাঁরা পরীক্ষক অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা পদার্থ নির্ণয় 

করেন, তাঁহার! দেহের অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন বটে। 

পরন্ত সাধারণ লোকে দেহকেই আত্মা বলিয়া বিবেচন! 
করে। পরীক্ষকগণ যুক্তি দ্বারা দেহাঁতিরিক্ত আত্মার 

অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিলেও তাহারাও দেহাত্ম-বুদ্ধি একেবারে 

পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমি দুর্বল হইতেছি, 
আমি কৃশ হইতেছি, ইত্যাদি অনুভব তাঁহাদিগকেও ভ্রমের 

দিগে অগ্রদর করে। তীহারাও এরূপ বলিয়া থাকেন। 

পুজ্যপাদ বাচস্পতি মিত্র ভামতী গ্রন্থে বলিয়াছেন__ 

ঘহীলজাণা ব্বন্লিখ জপ্রা ন বীজিজানাম্‌। ঘহীজন্া- 

স্মদি স্থি অবস্থা বেল ন ববীন্ধধানান্মমনিনন্দন্ন । 

অর্থাৎ বাল শরীরের ও বৃদ্ধ শরীরের ভেদ থাকিলেও 

“সেই আমি” এইরূপে অভেদে আত্মার অনুভব হইতেছে, ইহ 

পরীক্ষকদিগের কথা । ইহা লৌকিকদিগের কথা নহে, 
লৌকিকের! দেহকেই আত্মা বলিয়া জানে। ব্যবহীরকালে 
পরীক্ষকেরাও লোক নীমান্য অতিক্রম করিতে পারেন না। 

অর্থাৎ পরীক্ষকদিগের ব্যবহারও লৌকিকদিগের ন্যায়। 
অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে 

আাব্জত্রিন্নজা: ব্বন্ম ন জপ্রতন্নি ন সনিদন্নাহ: | 

যাহার! শাস্ত্র চিন্তা করেন, তাহারা এইরূপ বলিয়া 
থাকেন। প্রতিপত্তারা অর্থাৎ সাধারণ লোকে এরূপ বলে না। 

এ অবস্থায় একেবারে বেদান্তানুমত পরম-সুক্ম আত্মতত্বের 

উপদেশ প্রদান করিলে তাহা কোন কাধ্যকর হইবে না, উষর 

ভূমিতে পতিত জল বিন্দুর ন্যায় এ উপদেশ ব্যর্থ হইবে। 
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আত্মা এক ও অদ্বিতীয়, আত্ম নিত্য চৈতন্য স্বরূপ । জ্ঞান 

আত্মার ধর্ম নহে, আত্মা জ্ঞান স্বরূপ । সুখ দুঃখ ইচ্ছা! দ্বেঘ এ 

সমস্ত আত্মার ধর্ম নহে, আত্মা কর্তা নহে, আত্মা! ভোক্তা নহে, 

ইহাই বেদান্তের উপদেশ । যাহার! দেহকে আত্মা বলিয়। 

বিবেচনা করে, তাহাদের অন্তঃকরণে এ সকল উপদেশ 

প্রবেশলাভ করিতে পারে না। কাধ্যকর হওয়া ত দূরের কথা । 

বরং তাঁহার! তাদৃশ উপদেশ শুনিয়া চমৎকৃত ও বিস্মিত 

হইবে এবং উপদেষ্টার প্রতি অনাস্থ। স্থাপন করিবে, তাহার 

কথ৷ বিশ্বাস করিতে পারিবে না। যে বালক সামান্য সামান্য 

যোগ বিয়োগে অত্যন্ত নহে, তাহার নিকট অব্যক্ত রাশির 
জটিল অঙ্ক উপস্থিত করিলে সে কিছুতেই তাহা হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিবে না। যাহার! দেহকে আত্ম! বলিযু। বিবেচনা 

করে, তাহাদিগকে প্রথমত_ আত্মা দেহ নহে, দেহ হইতে 

অতিরিক্ত পদার্থ, এই কথাই উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়। 
উচিত। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, কর্তৃত্ব, ভোক্তত্ব আত্মার 

আছে, ইহা যাহাদের দৃঢ়বিশ্বা, তাহাদের সংবন্ধে 
দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রথম উপদেশ দিবার সময়ে 

তাহাদের তাঁদৃশ বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত 

নহে। তাহারা আত্মাকে স্খী দুঃখী কর্তা ভোক্ত! 

বলিয়। বিবেচনা করিতেছে, তাহাদিগকে তাহা করিতে 
দেওয়া উচিত। তাহার আত্মাকে কর্তা ভোক্তা স্থখী 
দুঃখী বিবচনা করিতেছে করুক্‌। পরন্ত আত্মা কর্তা 
ভোক্তা সুখী দুঃখী হইলেও আত্মা দেহ নহে, স্থখী ছুঃখী 

কর্তা ভোক্তা হইলেও আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, 
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এই টুকুই - প্রথমত: তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া ও 
বুঝিতে দেওয়| উচিত। ন্যায়দর্শনে এবং বৈশেধিকদর্শ 

তাহাই কর! হইয়াছে। আত্ম। কর্তা ভোক্তা স্থৃখী দুঃখী 
এ সমস্ত স্বীকার করিয়া তথাঁবিধ আত্মা দেহ নহে দেহ 

হইতে অতিরিক্ত পদার্থ ন্যায় ও বৈশেধিকদর্শনে এতাবন্মাত্র 
বুধাইয়। দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যে পুজ্যপাদ 

বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন 

ন্মাঘনযসিন্ধাথ্যা স্থি বৃত্তিত্'ব্াশবর্দাহনা বিস্থারি- 

লাননিনকীলাললা সপ্রমলূলিন্ধাঘামব্মাদিম: | হন্ধহা 

অহলভৃত্বা সনয্বামল্মনান্‌ । 

ইহার তাৎপর্য্য এই, এককালে পরম সুক্ষ আত্মতত্ব 

প্রবেশ সম্ভবপর নহে। এই জন্য লোক সিদ্ধ__ আত্মার 

নানাত্ব, স্ুখিত্ব, দুঃখিত্বাদির খণ্ডন না করিয়া লোক-সিদ্ধ 

সুখ দুঃখাদির অনুবাদ পুর্ববক ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে 

কেবল দেহাদি হইতে পৃথগ্ভাবে আত্মার অনুমান কর। 

হইয়াছে । অর্থাৎ আত্ম। দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক, এই 
মাত্র বুঝাইয়া৷ দেওয়া হইয়াছে । ইহা৷ আত্মতত্ব অবগতির 
প্রথম ভূমি বা প্রথম অবস্থা। আত্মা দেহাদি হইতে 

পৃথগৃভূত পদার্থ, ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলে বহিযু্খ 
অন্তঃকরণ কিয়ৎপরিমাণে অন্তমুখ হয়। এবং অন্তঃকরণের 

সমাধানও কিয়ৎ্পরিমাণে সম্পন্ন হয়। তখন প্রকৃত পক্ষে 

আঁত্মাস্থখী বা দুঃখী নহে) ইহা বুঝাইয়া দেওয়া অপেক্ষাকৃত 

সহজ সাধ্য হইয়া উঠে । হইয়াছেও তাহাই । ন্যায় ও বৈশেষিক 

কর্তার! আত্মা দেহাদি নহে আত্ম! দেহাঁদি হইতে ভিন্ন 
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পদাৰ্থ ইহা বুঝাইয়া দিলে__বস্তগত্যা আত্মার সুখ, দুঃখ, জ্ঞান 
ও কর্তৃত্ব নাই, সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া 

হইয়াছে। বুঝাইয় দেওয়া হইয়াছে যে, সখ, দুঃখ ও কর্তৃত্বাদি 
বৃদ্ধির ধর্ণা। অমঞ্গ আত! বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিন্বিত হয় বলিয়া 
আত্মার সুখ ছুঃখাঁদি বোধ হয়| মলিন দর্পণে মুখ প্রতিবিদ্িত 

হইলে দর্পণগত মালিন্য যেমন মুখে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ 
বুদ্ধিগত স্বখছুঃখাদি বুদ্ধি-প্রতিবিদ্িত আত্মাতে প্রতীয়মান 

হয়। এ প্ৰতীতি ভ্রান্তি মাত্র । আত্মা অসঙ্গ, জ্ঞান স্থখাঁদি 

আত্মার ধর্ম নহে, আত্ম! নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ, আত্ম! কর্তা নহে, 

আত্মার সংবন্ধে এই সকল সুক্ষমতত্ব সাংখ্যাদি দর্শনে বুঝা- 
ইয়! দেওয়! হইয়াছে। কিন্তু আত্মার নানাত্ব অর্থাৎ দেহভেদে 
আত্মার ভেদ এবং আত্মার ভোক্ত ত, লোকদিদ্ধ এইসকল 
বিষয় সাংখ্যাদি দর্শনেও স্বীকার করা হইয়াছে । ইহা! আত্ম- 
তত্ব অবগতির দ্বিতীয় অবস্থা । সুতরাং সাংখ্যাদি দর্শনোক্ত 

4 আত্মতত্ব মধ্যমাধিকারীর অধিগম্য। উক্তরূপে সুক্ষ আত্মতত্ব 
অধিগত হইলে সুক্মতম ব| পরম সুক্ষম আত্মতত্ব উপ- 
দেশ করিবার স্ত্রযোগ উপস্থিত হয়। বেদান্ত দর্শনে 
সেই পরম সুক্ষ্ম আত্ম তত্ত্বের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 
বেদান্ত দর্শনে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আত্মা 

দেহ-ভেদে ভিন্ন নহে। আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। 

আত্মা ভোক্তা নহে। আত্ম ভোগের সাক্ষী । আত্মার ভেদ 

ও ভোগ ওপাধিক মাত্র। ইহা আত্মতত্ব অবগতির তৃতীয় 
ভূমি বা চরম অবস্থা । স্থতরাঁং বেদান্ত দর্শনে উপদিষ্ট 

আত্মতত্ব উত্তমাধিকারীর সমধিগম্য । পরম সৃক্ষা বা দুর্লক্ষ্য 
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বয় বুঝাইতে হইলে প্রথমত বৃ বিষয় প্রদর্শন: পুর্ব 
কমে ুক্ম বিষয় বা প্রকৃত ব্যয়ের প্রান করি 
ইহার দৃষটন্তস্থলে অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়ের উল্লেখ .করিতে 
পারা যায়। সপ্তধিমগুলের নিকটবর্তী কোন সৃক্ষ্মতম তারার 
নাম অরুন্ধতী| কোন ব্যক্তিকে অরুন্ধতী দেখাইতে হইলে 
প্রথমত অরুন্ধতী দেখাইলে ড্র্ট৷ অরুন্ধতী দেখিতে পায় না। 
কারণ, অরুন্ধতী অতি সুন্ষম তাঁরা । সহসা ড্রষ্টা তাহা লক্ষ্য 
করিতে সক্ষম হয় না। সেইজন্য অভিজ্ঞ দর্শঘিত৷ প্রথমত 

প্রকৃত অরুন্ধতীকে না দেখাইয়া অরুন্ধতীর নিকটস্থ কোন 
স্থলতারা অরুন্ধতী রূপে দেখাইয়| দেন্‌। দ্রষ্টা এ তারাটা 
দেখিলে দর্শয়িতা বলেন যে, তুমি যে তারাটী দেখিলে, উহা 
প্রকৃত পক্ষে অরুন্ধতী নহে । এ দেখ, এ তারাটার নিকট 

অপর যে সুন্ম তারাটা দেখা যাইতেছে, উহাই অরুন্ধতী । 
দ্ৰষ্টা এ তারাটা দেখিলে তৎসমীপস্থ অপর একটা সুম্মতর 
তাঁরা দেখান হয়। এইরূপে সর্বশেষে যে সুন্ষমতম তাঁরাটা 
দেখান হয়, তাহাই প্রকৃত অরুন্ধতী | প্রস্তাবিত স্থলেও 

এরূপ বুঝিতে হইবে । যিনি আত্মতত্ব অবগত নহেন, নৈয়া--- 
যিক ও বৈশেষিক আচাৰ্য্যগণ তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, 

আত্ম! দেহাদি নহে-_আত্ম। দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, আত্মা 

দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন, আত্ম। জ্ঞান স্ুখাদির আশ্রয়, আত্মা কর্তা 

ও ভোক্তা । আত্মা দেহাদি ভিন্ন ইহা৷ বুঝিতে পারিলে, বোদ্ধা 

কিয়ৎপরিমাণে সুক্ষ আত্মতত্ব অবগত হইলেন, সন্দেহ নাই। 
কেন না, আত্মা দেহাঁদি হইতে ভিন্ন, এতাদৃশ আত্মজ্ঞান 
মোটামোটি বা স্থূল ভাবাপন্ন হইলেও দেহাত্ববাদ অপেক্ষা 
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ৃষষ, তদ্ধিষয়ে বিবাদ হইতে পারে না । তাদৃশ আত্মতত্ব অব- 

গত হইলে সাংখ্য ও পাতগ্জল আচার্য্যগণ বুঝাইয়! দিলেন যে, 

আত্মা দেহাঁদি হইতে অতিরিক্ত ও দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন ও 

ভোক্তা বটে। পরন্ত আত্মা কর্তা নহে, আত্মা জ্ঞান সুখাদির 

আশ্রয় নহে, আত্ম! নিত্যজ্ঞান স্বরূপ। সাংখ্য এবং পাতঞ্জল- 

আচার্যগণ যে আত্মতত্ব বুঝাইয়৷ দিলেন, তাহা সম্যকরূপে 

অবগত হইবার পর বেদান্তী আঁচার্য্যগণ বুঝাইয়া দিলেন যে, 
' আত্মা দেহভেদে ভিন্ন নহে-_আত্মা এক ও অদ্বিতীয়, আত্মা 

ভোক্তা নহে, আত্মা ভোগসাক্ষী ইত্যাদি। পরম সুক্ষ্ম আত্ম- 
তত্ত্ব সহসা অবগত হওয়। দুঃসাধ্য বলিয়া প্রকৃত আত্মতত্ব 

বুঝাইবার জন্য তেত্তিরীয় উপনিষদে__অন্নময়, প্রাণযম, 
মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামে পাঁচটা কোশ কল্পিত 
হইয়াছে। কোশ যেমন অসির আচ্ছাদক, ইহারাও সেইরূপ 
প্রকৃত আত্মতত্বের আচ্ছাদক হয় বলিয়া ইহারা! কোশরূপে 

কথিত হইয়াছে । 

আপত্তি হইতে পারে যে, অন্নময়াদি পঞ্চকোশ যদি আত্ম 

তত্ত্বের আচ্ছাদক হয়, তবে তাঁহাদের সাহায্যে আত্মতত্ের 

অবগতি হইবে ইহা অসম্ভব । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
সচরাচর আচ্ছাদকের সাহায্যে আচ্ছাদ্যের অবগতি দেখিতে 

পাওয়| যায় না সত্য, পরক্ত স্থলবিশেষে আচ্ছাদকের সাহায্যে 

আচ্ছাগ্ঘের অবগতি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সৈনিক পরিবেষ্টিত 

রাজা ব| সেনাপতি সৈনিক দ্বারা আচ্ছাছ্য হইলেও এ সৈনি- 

কের সাহায্যে তাহার অবগতি হয়। কাঁচ-সমাচ্ছাঁদিত চিত্র 

আচ্ছাদক কাঁচের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয়। চিত্র অন্যবস্ত 
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দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। উপ- 
নেত্র বা চসম! অক্ষরের আচ্ছাদক হইলেও তাহার সাহায্যেই 
অক্ষর পরিদৃষ্ট হয়। প্রখরতর সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিতে পারা যায় না । কিন্তু একখানি কাচের একদিকে 

মসী লেপন করিয়া তাহা চক্ষুর নিকট ধরিলে তদ্দারা সৃষ্ধ্য 
আচ্ছাদিত হয় সত্য, পরস্ত এ কাচখণ্ডের সাহায্যেই যথাযথ- 

রূপে সূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র কাচ খগ্ুদ্বারা বিস্তৃত 
ূর্ধ্যমগ্ডলের আচ্ছাদন অসম্ভব বটে। কিন্তু দ্রফ্টার নয়নপথ 
আচ্ছন্ন হইলেই সূর্য্য আচ্ছাদিত হইল বলিয়া লোকে বিবেচনা 
করে। মেঘমণ্ডল সূর্ধ্যকে আচ্ছাদন করিয়াছে, ইহ! সকলেই 
বলিয়া থাকেন্‌। সেস্থলেও অল্প মেঘ অনেক যোজন বিস্তীর্ণ 

সুর্য্যমগ্ুলের আচ্ছাদন করে না। দ্রষ্টার নয়নপথ আচ্ছাদন 
করে মাত্র । হস্তামলক বলিয়াছেন, 

ঘ্বনজ্ছনভুডিনজ্ছ্লমজ 

মধা লিম্দ,ম লন্মন ব্বানিলুন্ত: | 

অর্থাৎ মেঘদ্বারা দ্রষ্টার দৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষু আচ্ছাদিত 
হইলে মূঢ়ব্যক্তি বিবেচনা করে যে, মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া 
সূর্য্য নিম্পৃভ হইয়াছে । সে যাহা হউক্‌ । কোন.কোন আচ্ছা- 

দক আচ্ছাগ্যের অবগতির সাহায্য করে তাহা অস্বীকার 

করিতে পার! যায় না। প্রকৃত পক্ষে অন্নমযাদি কোশ আত্মা 

নহে। অথচ সচরাচর লোকে তাহাদিগকেই আত্ম! বলি: 

বিবেচনা করে । এইজন্য উহার! আত্মতত্বের আচ্ছাদক । 
উহাদের অনাত্মত্ব নিশ্চয় হইলে আত্মা তদতিরিক্ত ইহা 

বুঝিতে পারা যাঁয়। এইরূপে অনময়াদি- কোশের সাহায্যে 
১৫ 
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প্রকৃত আত্মতত্বের অধিগতি হুইয়। থাকে । আত্মা নিবিশেষ-। 

আত্ম! সর্বত্র অবস্থিত. হইলেও বস্তগত্য নিবিশেষ বলিয়। 

মহলা আত্মার উপলব্ধি হয় না। ইহাঁও বিবেচনা কর! 
উচিত যে, যৎকালে চন্দ্র ও সুধ্যের গ্রহণ হয়, তখন রাহুর 

উপলব্ধি হয়। চন্দার্কবিশিষ্ট সংবন্ধই যেমন  রাহুর 

উপলব্ধির হেতু, সেইরূপ অন্তঃকরণরূপ গুহা-সংবন্ধ 

ব্রহ্ধের উপলব্ধির হেতু । বিশেষ শংবন্ধ না হইলে 
নিধিশেষ বস্তুর উপলদ্ধি হইতে পারে না। অন্তকরণ- 

বৃত্তিগত প্রতিবিশ্বের সাহায্যে আত্মার উপলব্ধি হুইয়৷ 

থাকে। বস্তুগত্যা পঞ্চকোশ সাক্ষাৎ সংবন্ধে আত্মার 

অবগতির হেতু নহে। কিন্তু পঞ্চকোশের বিবেক দ্বারা অর্থাৎ 

পঞ্চকোশের অনাত্মত্ব নিশ্চয় দ্বারা আত্মার অবগতি সম্পন্ন 

হয়। ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তেত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্য- 
কার ভগবান্‌ শঙ্করাচীধ্য বলেন 

্সলললযাহিষ্ৰবি ক্সালল্মঘান্নঙ্ৰ শ্যান্মথ্যাং্যন্নহনম 

নহা নিহ্ামা গন্মমাললীল হিহ্ত্ামিম্‌ হাক নত্বাজজন- 

দত্বন্দাম্াদলধ্ননানন্ধনুদন্ধীতুননিনৃদীনব্যাননৰ নক্ডৱ্ধান্‌ 

' মন্ধীনি। 

অনেক তুষ ও কোদ্রবের a দ্বারা যেমন তুল 
প্রদশিত হয়, সেইরূপ অবিদ্যাকৃত পঞ্চকোশের অপনয়ন দ্বারা 
আত্ম। প্রদর্শিত হয়। বিদ্য। দ্বারা প্রত্যগাত্মরূপে সর্ববতোভাবে 

অন্তরতম ব্রহ্ম প্রদর্শন করাইবার জন্য শাস্ত্র অপনেতব্য পঞ্চ- 

কোশের অবতারণা করিয়াছেন। পঞ্চকোশের মধ্যে অন্নষয় 
অপেক্ষা প্রাণময়, প্রাণময় অপেক্ষা মনোময়, মনোমঘ় অপেক্ষা 
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বিজ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময় অপেক্ষ। আনন্দময়.অন্তরতূম ' অর্থাৎ 
সুক্ষ । পঞ্চকোশের সাহাধ্যে ব্রহ্ষমের নামান্যরূপ উপললব্ধি 
হইলে পঞ্চকোশের বিবেকর্বার। প্রত্যাগাত্মরূপে ত্রন্মের উপ- 
লব্ধি সম্পন্ন হয়। বাহুল্যভয়ে পঞ্চকোশের বিবেকের প্রণালী 

প্রদর্শিত হইল না। বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বুদ্ধির সমানা- 
কারে উপলব্ধ হয় বটে, পরন্ত বুদ্ধি প্রকাশ্য, চৈতন্য প্রকাশক, 
এইরূপে বিবেক করিতে পারিলে প্রকৃত আত্মতত্বের উপলব্ধি 

হইতে পারে। যেমন প্রজ্ছলিত কাষ্ঠ আপাতত অগ্নি বলিয়! 
বোধ হয়, পরস্তু কাষ্ঠ অগ্নি নহে, কেন না কাষ্ট দাহ, অগ্নি 
দাহক। যাহ! কাষ্ঠের দাহক, তাহাই প্রকৃত অগ্নি। সেইরূপ 

চৈতন্য-প্রদীপ্ত বুদ্ধিও চেতন ব! আত্মা বলিয়া বোধ হয় বটে, 
কিন্তু বুদ্ধি প্রকাশ্য, আত্মা প্রকাশক | যাহা বুদ্ধির প্রকাশক, 
তাহাই প্রকৃত আত্মা । মুধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, 

পঞ্চকোশের সাহায্যে, কথঞ্চিৎ মোটামোটি ভাবে আত্মার 
উপলব্ধি হইলেও পঞ্চকোশের অপনয়ন দ্বারাই. প্রকৃত 

পক্ষে আত্মতত্বের উপলব্ধি হয়। পঞ্চকোশ প্রকৃত  আত্ম- 

তত্র সমাচ্ছাদক বলিয। শাস্ত্রে উহ! গুহারূপে কথিত 

হইয়াছে । পঞ্চকোশ বিবেককার বলেন 

ক্া্ছিন রন্কা ন্সন্‌ হন্বীমিথজন: | 
Ei শীত সন্ধা নন: জীমাঘস্জ সনিজিত্যন | 

পঞ্চকোশ বিবেক ছারা গুহানিহিত ব্রহ্ম বুঝিতে পার! 

যায়, এই জন্য পঞ্চকোশ বিবেক কর! যাইতেছে । পঞ্চ- 

কোশের সহিত একীভূত হইয়! ব্রহ্ম প্রতিভাত হন্‌। -পঞ্চ- 
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কোশকে ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্ভাবে বিবেচনা করিতে পারিলে 
ব্ৰহ্মই প্রত্যগাত্ম! রূপে প্রতিভাত হুন্‌। | 

- আরু একটা বিষয় আলোচনা করা উচিত বোধ হইতেছে। 

ন্যায়াদি দর্শনে অন্যান্য পদার্থ বিষয়ক উপদেশ অধিক পরি- 

মাণে প্রদত্ত হইয়াছে । আত্মাও একটা পদার্থ, এই হিসাঁবে 

আত্মার বিষয়েও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । সাংখ্যদর্শনে 

প্রকৃতি সংক্রান্ত কথাই অধিক। পাতঞ্জল দর্শনে প্রধানত 

যোগের বিষয় বলা হইয়াছে । একমাত্র বেদান্তদর্শনে বিশেষ 

ভাবে আত্মতত্ব পধ্যালোচিত হইয়াছে বেদান্তদর্শনে যথেষ্ট 

যুক্তি থাকিলেও বেদান্তদর্শন প্রধানত ক্রুতিমূলক স্ত্বতরাং 

অপরাপর দর্শন অপেক্ষা প্রবল। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, 

ন্যায় বৈশেষিক দর্শনানুমত আত্মার নানাত্ব ও গুণাশ্রয়ত্বাদি 

এবং সাংখ্যাদ্যনবমত আত্মার ভোক্তত্ব ও নানাত্ব বেদান্ত- 

দর্শন দ্বারা বাধিত হইবে। কারণ, বিরোধ স্থলে প্রবল প্রমাণ 
দুর্ববল প্রমাণের বাধক হইয়া থাকে । সুতরাং পরস্পর বিরোধ 

হয বলিয়া কোন দর্শনই প্রমাণ হইতে পারে না-_সমস্ত 

দর্শন অপ্রমাণ হইবে, ইহা! বল! যাইতে পারে না। তবে 

বেদান্ত দর্শন কর্তৃক বাধিত হয় বলিয়! ন্যায়াদি দর্শনের 

অগ্রমাণ্য হইবার আপত্তি হইতে পারে বটে। কিন্তু এ 

আপত্তিও সমীচীন বল। যাইতে পারে না। কেন সমীচীন 
বল! যাইতে পারে না, তাহার আলোচনা করা ষাইতেছে। 
পৃর্ববাচাধ্যগণ বলিয়াছেন 

রি যন্দহ; ঘজ্ছ: ঘ আচ্ছা: | 

_. অর্থাৎ যে অর্থে শব্দের তাৎপৰ্য্য, উহাই শব্দের অর্থ । 
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আত্ম! দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, ইহা প্রতিপন্ন করাই ন্যায় ও 

বৈশেষিকদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য । আত্মার দেহাতিরিক্তত্বই 
ন্যায়াদিদর্শনের তাৎপধ্য-বিষয়ীভূত অর্থ । তদংশে ক্লোনরূপ 

বিরোধ বা বাধ! নাই। আত্মার গুণাতঅ্রয়ত্ব--ন্যায়াদি দর্শনের 

তাৎপর্যয-বিষয়ীভূত অর্থ নহে, উহ! লোকদিদ্ধের অনুবাদ 

মাত্র। আত্মার অসঙ্গত্ব নিগুণত্ব ও চৈতন্যরূপত্ব প্রতি- 

পাদন সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত 

অর্থ । তদংশে বেদান্তদর্শনের সহিত কিছুমাত্র বিরোধ নাই। 
আত্মার নানাত্ব ও ভোক্তত্ব সাংখ্যাদি দর্শনের তাৎপর্য্য- 

বিষয়ীভূত অর্থ নহে, উহ! লোক প্ৰসিদ্ধির অনুবাদ মাত্র । 

উহা! বাধিত. হইলেও শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে 

না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, আত্মার নানাত্ব প্রভৃতি সাংখ্যাদি 

শাস্ত্রের তাৎপর্য বিষয় নহে, ইহা স্থির করিবার উপায় কি? 

উপায় আছে। একটা ন্যায় আছে যে 

স্সলন্মধ্য: মন্ছাধ: | 

অন্যরূপে যাহার লাভ হয় না তাহাই শব্দের অর্থ। 

আত্মার নানাত্ব, জ্ঞানাদিগুণাশ্রয়ত্ব ও ভোক্তত্ব প্রভৃতি 
লোক দিদ্ধ। আত্মার দেহাদিভিমত্ব ও নিগুণত্বাদি লোক- 

সিদ্ধ নহে। এই জন্য বুঝিতে পারা যায় যে, যাহা লোক 

সিদ্ধ নহে, তাহাই শাস্ত্রের তাৎপর্ধ্য-বিষয়ীভূত অর্থ। যাহা 

লোক সিদ্ধ, তাহ। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-বিষয় নহে, উহ! লোক- 

সিদ্ধের অনুবাদ মাত্র। যাহা সমস্ত লোকের স্থবিদিত, 

শাস্ত্রে তাহার ব্যুৎপাদন নিষ্প্রয়োজন। পুজ্যপাদ বাচস্পতি 

মিত্র বলিযাছেন_- 
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ৱী বানধঘিত্রলাবনৃহ্যর মহত লহঘহাইল দলিঘাহলনন্মি । 
__ ভেদ- শাস্ত্র দ্বার প্রতিপাদিত হওয়ার যোগ্য নহে। 

কেন না, ভেদ-_লোকসিদ্ধ। লোকসিদ্ধ ভেদের নিষেধ দ্বার! 

অভেদই শাস্ত্র-প্রতিপাদ্ হওয়া! উচিত।: বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন 

যে, নানাত্বাদি ব্যবহারিক, আর একাত্ম্য পারমার্থিক। 

ন্যায়াদি শাস্ত্রের তত্বজ্ঞান__ব্যবহারিক তত্বজ্ঞান। উহা 

অপর. বৈরাগ্য দ্বারা মুক্তির উপযোগী বটে। বিজ্ঞানামৃত 

ভাঁষ্যে দর্শন সকলের অবিরোধ সমর্থিত হইয়াছে । বাহুল্য 
ভয়ে তাহ। প্রদর্শিত হইল না। উদয়ুনাচাধ্য আত্মতত্ব বিবেক- 

গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ববোধক শ্রুতির তাৎ- 

পর্য্য এই যে, মুমুক্ষুরা নিষ্পরপঞ্ধরূপে আত্মাকে জানিবেন 

একমাত্র আত্মার জ্ঞান অপবর্গ সাধন, ইহাই অদ্বৈত শ্রুতির 

তাৎপৰ্য্য । একমাত্র আত্মাই উপাদেয়, ইহাই আত্ম শ্রুতির 

তাৎপর্য্য । প্রকৃত্যাদি বোধক শ্রুতির ও তন্মুলক সাংখ্যাদি 

দর্শনের তাৎপধ্য-বিষয়ীভূত অর্থ__প্রকৃত্যাঁদির উপাঁসন। | সে 

যাহ! হউক্‌ । 

যে জন্য অপরাপর দর্শনে অযথার্থ মত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, 
তাহা পূর্বের বলিয়াছি। তাঁহারা অযথার্থ মত সম্গিবিষট 
করিয়া লোকের অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন্‌, একথা বলিলে 
অপরাধী হইতে হইবে। আত্মার উপাসক তাদৃশ অবথার্থ 
বিষয়ে লন্ধপদ হইতে পারিলেই ক্রমে যথার্থ বিষয় তাহার 
গোচরীভূত হইবে । ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে রেখা রূপ অবধার্থ 
অক্ষর দ্বারা যথার্থ অক্ষরের অধিগতির উল্লেখ করা যাইতে 

পাঁরে। রেখা বস্তুগত্য৷ অক্ষর নহে, পরন্ত তদ্দারা প্রকৃত 
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অক্ষরের অধিগতি হইয়া থাকে । সংবাদি-ভ্রমের কথাও 
উল্লেখ যোগ্য । সংবাদি-ভ্রমের বিষয় যথাস্থানে বলা হইয়াছে, 
স্নধীগণ এস্থলে তাহা স্বরণ করিবেন। তাৎপর্য্য-বিষয় 

অর্থ বাধিত না হইলেই প্রামাণ্য অব্যাহত থাকে, ইহাতে 

পূর্ববাচাৰ্ধ্যগণের মত ভেদ নাই | শব্দকৌস্ত্ভ গ্রন্থে ভট্টোজী 
দীক্ষিত বলেন যে-_ | 

নান্মন্মন্রিদয্রান্তামাব্ব দামাব্মম্‌ । 

যাহার তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থের বাধ! নাই, তাহা প্রমাণ 

বলয়! পরিগণিত হইবে। ইহ! সর্ববতন্ত্র-সিদ্ধান্ত বলিলে 

অঙ্গত হইবে না । ইহা অস্বীকার করিলে বেদোক্ত অর্থ- 

বাদের প্রামাণ্য দুর্লভ হইয়া পড়ে । অর্থবাদের যথাশ্রুত অর্থ 
বাধিত হইলেও তাৎপৰ্য্য-বিষয় অর্থ বাধিত নহে। এই 

জন্য অর্থবাদ প্রমাণ। পঞ্চকোশাবতরণ-ন্যায় প্রভৃতির প্রতি 

লক্ষ্য করিয়া হরিকারিকাতে উক্ত হইয়াছে-_. | 

তুদাঘা: মিল্মমাধানা ন্রান্বানামনদনাননা: । 

বত কালি জিলা নন: বন্দ ধনীস্থন। 

শিক্ষাকারী বালকদিগের উপলালন অর্থাৎ হিতকর 

উপায় সকল শাস্ত্রে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। বালকের! শাস্ররোক্ত 

অসত্য পথে স্থিত হইয়া সেই হেতুবলেই সত্য লাভ করে। 

হরি আরও বলেন 

তিযঘুনিদসজ্মঘা; তদামা ক্সম্যবক্মিলা: | 

উপেয় জানিবার জন্য বা প্রাপ্তব্য বিষয় পাইবার জন্য 

অব্যবস্থিত অর্থাৎ নানারূপ উপায় শাস্ত্রে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। 
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পূৰ্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, তদ্দারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, 

ধষিরা ভ্রান্ত নহেন। তাহারা স্থলবিশেষে ইচ্ছাপুর্ববক 
বেদবিরুদ্ধ তর্কের অবতারণা করিয়াছেন । এবং লোকের 

মঙ্গলের জন্য দয়া করিয়া আত্মতত্ব বিষয়ে স্বীয় দর্শনে বিভিন্ন 

মতের সন্নিবেশ করিয়াছেন। তাহাদের তীদুশ বিভিন্ন মতের 

সমিবেশের অভিপ্রায় যে অতীব সৎ এবং সমীচীন, তাহ 

বলাই বাহুল্য । এ বিষয়ে কাশীরক সদানন্দ যতি বলেন, 
নৰ্ব নি লব নসনিদাহনদবাথা ধলদানপি দহ্যালানা 

দাম লিনিজযল্রন্। ন বস্ভাদন্ন:| নন্ন্ধন য্যা মন্বসাথা 
নিন্ধান্ররহিলাহিনি স্বন্ন | ন্ুলীনামমিদ্নাঘাদত্স্সালান্‌ । 

ঘনদাঁ দন্মানন্ধম্ব্যা মনীনা নন্মমায্যধিনন্দনাহত্ন ঘশন- 

মানন শ্ন্পিনী দহলতৰৱ্থন নহান্নসনিদাত। নান্দম্ম্‌। 

লস্বি ন স্বনযা লান্মা;। নদা মলস্নলান্‌। % + জন্তু 

নত্বিমূন্ববয্যানা ক্মাদানন: ঘবমত্হগাধ সত নম দম 

ন ধম্মননীনি লাব্বিক্যনিহাজহয্থাঘ় ন: সম্মানমহাহ্গিনা- 

লন নান্মন্ময। . 

ইহার তাৎপর্য্য এই । জগৎ মায়িক এবং অদ্বৈতই 
পরমার্থ তত্ব এরূপ হইলে দ্বেতপ্রতিপাদনপর সমস্ত দর্শ- 

নের নির্বিবিযত্ব পাঁওয়া যাইতেছে। দ্বৈতপ্রতিপাদনপর 

দর্শনগুলি নিবিষয় হইবে এরূপ করনা কিন্তু সঙ্গত. নহে। 
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কারণ, এ সকল দর্শনের কর্তা মহধিগণ ত্রিকালদর্শা ছিলেন । 
স্তরাং তাহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিবিষয়, ইহা বলা 

যাইতে পারে না। এই আপত্তির সমাধান স্থলে সদানন্দ 
বলিতেছেন যে, দর্শনকার-মুনিদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে 

না পারিয়৷ উক্ত আপত্তির উদ্ভাবন! কর! হইয়াছে । বেদাস্ত- 
সম্মত অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে এবং বেদাস্তসম্মত বিবর্তবাদেই 

সমস্ত দর্শনকার-মুনিদিগের তাৎপৰ্য্য । ' কেন না, অপরাপর 

দর্শনপ্রণেতা মুনিগণ ভ্রান্ত, ইহা বলা অসঙ্গত! যেহেতু 

তাহার! সর্ববজ্ঞ। পর্ত যাহারা বহিমুখ, বিষয়-গ্রবণ অর্থাৎ 
বাহাদৃষ্টিতত্পর, স্থুলদর্শী, সংসারসমাসক্ত, তাহাদের পক্ষে 

আপাতত বা সহম। পরম-পুরুষার্থরপ-সুর্মমতম-অদ্বৈত- 
মার্গে প্রবেশ অসম্ভব । এইজন্য তাহাদের নাস্তিক্য নিবা- 

রণের অভিপ্রাযে অর্থাৎ তাহাদের নাস্তিক্য না হয়, সেই 

অভিপ্রায়ে মুনিগণ প্রস্থানভেদের উপদেশ দিয়াছেন । 

স্থুলবুদ্ধিদিগের নাস্তিক্যনিবারণের জন্য তাহাদের সুখবোধ্য- 

দ্বৈতবাদ অবলম্বনে আত্মতত্ের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 
কিন্তু দ্বৈতবাদে যুনিদের তাৎপর্য নহে। দর্শনপ্রণেতৃ- 

দিগের এইরূপ অভিপ্রায় তাহাদের বাক্যদ্বারাই বুঝিতে 

পারা যায়। সাংখ্যবৃদ্ধ ভগবান্‌ বার্ধগণ্য বলিয়াছেন 

যথালাঁ মহন কৃত ন ভ্রিহঘভত্লি । 

যন্মূ ভভিদঘ দাম লব্যামীন স্বনৃহ্দন্ধন ৷ 
" অর্থাৎ গুণকল্পনার অধিষ্ঠান আত্মাই গুণের পরম রূপ । 
এঁ পরমরূপ অর্থাৎ আত্মা দৃষ্টিপথের অগোচর । যাহা দৃষ্টি- 
পথের গোচর, তাহা মায়া! ও স্ুৃতুচ্ছ। ভগবান্‌ বার্ষগণ্য 

১৬ 
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যে স্পষ্টভাষায় বেদাস্তমতের যাথার্ধ্য ঘোষণা করিয়াছেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কণাদের ও গৌতমের বেদান্ত মত 
সমর্থক সৃত্রগুলিও এস্থলে ন্মর্তব্য। উহা যথাস্থানে কথিত 

হইয়াছে । পূর্ববাচার্ধ্য বলিয়াছেন, 
গাহ্ানহ্য্যালান্া দু অন্মানির্ন সমন্‌ । 

দযাদ্‌ জ্ববাহ্ঘাঁভ্যান্সা ঘক্দা নিয নি নিথিনম্‌ ॥ 

- জগতের উৎপত্তি বিষয়ে তিনটা মত আছে ; আরস্তবাদ, 

পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। আরম্তবাদে অসতের উৎপত্তি, 

পরিণামবাদে মতের আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি, এবং বিবর্ত- 

বাদে কারণমাত্র সৎ, কার্য মিথ্যা । কারণ-_কার্য্যাকারে 

বিবর্তিত হয় মাত্র । ঘটাদির উৎপভি-_আরম্তবাদের, ছুপ্ধের 

দধিভাব-_-পরিণামবাদের এবং রজ্জুসর্প শুক্তিরজতাদি-_বিবর্ভ- 

বাদের দৃষটীন্তরূপে উল্লিখিত হইতে পারে। আরন্তবাদ অব- 
লম্বনে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে এবং পরিণামবাঁদ অবলম্বনে 

সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে জগতের সম্ভাবনা করা হইয়াছে । 

পরে, উক্তরূপে সম্ভাবিত জগতের মিথ্যাত্ব_যুক্তিদ্বার! 

.বেদান্তদর্শনে প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে! নারদপঞ্চরাত্রে বলা 

হইয়াছে) | 

মম মঘত্বী নিত্য ন ধন্ধ লঙ্কযাস্থমঘযন্‌। 

নন সমাধা বহান্না ঘব: লাৰ্সনব্ৰথা | 

এই প্রপঞ্চ মিথ্যাই। অদ্বিতীয় ব্ৰহ্ম সত্য। আমি সেই 
ব্রহ্ম । প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব, অদ্বিতীয় ত্রহ্মের সত্যত্ব এবং জীব- 

ব্রহ্মের এঁক্য, এ সমস্ত বিষয়ে বেদান্তবাক্য, গুরুর উপদেশ 
ও নিজের অনুভব প্রমাণ। যে বস্তুর নিষেধ করা হুইবে, 
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প্রথমত তাঁহার সম্ভাবনা করিয়া পরে তাহার নিষেধ করা 

বেদান্তাচার্য্য দিগের অনুমত। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, 
কোন অধিষ্ঠানে কোন বস্তুর নিষেধমাত্র করিলে এ বস্তু এ 
অধিষ্ঠানে নাই, এই মাত্র বুঝিতে পারা যাঁয়। অন্য অধি- 

ষ্ঠানেও এ বস্তু নাই, তদ্দারা ইহা প্রতিপন্ন হয় না। এইজন্য 
তাহার! অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায়ের অনুসরণ করিয়াছেন । 

অধ্যারোপ কি না, সত্য বস্তুতে মিথ্যা বস্তুর আরোপ। 

যেমন রজ্জুতে সর্পের, শুক্তিকাতে রজতের আরোপ ইত্যাদি । 
অপবাদ কি না, আরোপিতের নিষেধ । বেদাস্তাচার্য্যগণের 

মতে তহ্ম-_জগৎকল্পনার অধিষ্ঠান। ত্রহ্ম__জগতের নিমিত 
কারণ ও উপাদান কারণ। ব্রহ্মে জগতের আরোপ করিয়া 

পরে ব্রহ্মে জগতের নিষেধ করাতে প্রকারান্তরে জগতের 

মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । কেন না, ব্ৰহ্মই জগতের 
উপাদান কারণ। উপাদান কারণ পরিত্যাগ করিয়৷ কার্ধ্য 

থাকিতে পারে না। উপাদান কারণে কাধ্য প্রতিষিদ্ধ 

হইলে ফলে ফলে কাধ্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়। সেযাহা 

হউকৃ। অপরাপর দর্শনকা'র মুনিগণের তাৎুপর্ধ্য অদ্বৈতবাদে, 
তাঁহার! মন্দমমতির প্রবোধনার্থ এবং নাস্তিক্য নিবারণার্থ 

অপেক্ষাকৃত সহজ-বোধ্য দ্বৈতবাদ অবলম্বনে উপদেশ প্রদান 

করিয়াছেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধিতে উক্ত 

হইয়াছে, 
বীনলাহিষ্বিলীলা EEE TET সুন নন 

'ঘৰিঘুজীব্ষজন্মুল্‌। নহৃন্মন্‌ | নস্মাত্া বিনা 

ঘাহজা ন নুজাহন্জা ছনি। EE 
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"-- গৌতমাদি ধষি ন্যায়াদি দর্শনের স্মর্তা, বৃদ্ধিপুর্বক কর্তা 

নহেন। কেননা, কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা হইতে খধি 

পর্য্যন্ত. সকলেই স্মারক, কারক নহেন। অর্থাৎ গৌতমের 

পুর্বেবও ন্যায়বিদ্বা ছিল, কণাদের পূর্বেও বৈশেষিক শান্তর 
ছিল। যাহ! ছিল, তাহার! তাহাই উপনিবদ্ধ করিয়াছেন । 

যদ্ধিপূর্ববক কোন নূতন বিষয়ের সৃষ্টি করেন নাই। ন্যায় 
ভাষ্যকার বাতস্তাঘন বলেন, 

যীক্ষযাহ্নযনি ন্যাম: দন্মমাৱহনা অহল্‌। 

নব্য আাজমনাঘল দহ পাহাজামমব্যন্‌ | 

বাগ্িশ্রেষ্ঠ অক্ষপাদ খধির সংবন্ধে যে ন্যায় প্রতিভাত 

হইয়াছিল, বাঁৎস্যাযন তাহার ভাষ্য প্রবর্তিত করিয়াছেন । 

রাৎস্যাযনের লিপিভঙ্গী দ্বারা বোধহয় যে, অক্ষপাদ খষি 

ন্যায়ের কর্তা নহেন। পূর্বস্থিত ন্যায় তাহার প্রতিভাত 

ইয়াছিন মাত্র । ন্যায়বার্তিককার উদ্ভোতকর মিশ্র বলেন, 

যহস্থদাহ: দনহা বুনীনা 

মলা লান্ধব্য মাহ গাব্মম্‌। 

মুনিশ্রেষ্ঠঠ অক্ষপাদ লোকের শান্তির জন্য যে শান্ত 
বলিয়াছেন । এস্থলে ছিজ্জাহ” ন! বলিয়। যাহ বলাতে 

অর্থাৎ অক্ষপাদ যে শান্ত্র করিয়াছেন, এইরূপ না বলিয়। যে 

শাস্ত্র বলিয়াছেন, এইরূপ বলাতে পূর্ব্বোক্ত অর্থই প্রতিপন্ন 

হয়। ন্যায়মঞ্জরীকা'র জয়ন্ততট্ট বলেন 

নন্মস্বদাহান্‌ দু স্বনী ঈহদালাজ্ঘলিস্বঘ আনীন্‌ ? 
অমমন্মনিহ্ম্বত্খন। জলিল: ঘূল জীন মহাধা- 
ল্বান্মান: | ঘাৰ্নি: দুল, জন দহালি মবন্দারিনানি । 
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সিভ্বন্বান্‌ দুল নীল জন্হাবি বব্বিনানি । আাহিধমান্‌ 

পঞ্ঘনি নহুনহিলা নিত্যা: সনন্না:। বব্দদনিব্নবনিন- 

অয ন নান্মান্নন লন্গ জন্ম নাঘন্বন | 

জয়ন্তভটের মতে বেদপ্রামাণ্যের ব্যুৎপাঁদন ন্যায়দর্শনের 

উদ্দেশ্য | তাহাতে প্রশ্ন হইতেছে যে, অক্ষপাঁদ যদি বেদের 

প্রামাণ্য নিশ্চয়কারী হইলেন, তবে অক্ষপাদের পূর্বেব কি 

হেতুতে বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়াছিল ? এতদুত্তরে 

ন্যায়মপ্জরীকার বলিতেছেন যে, তোমার এ প্রশ্ন অতি অল্প । 

অর্থাৎ অত্যন্প বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করিয়াছ। এরূপ প্রশ্ন 

বহুতর হইতে পারে। যথা, জৈমিনির দর্শন দ্বারা বেদার্থ 
নিশ্চিত হয়। পাঁণিনি পদের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। পিঙ্গল 

ছন্দঃশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন । এ সকল স্থলেও প্রশ্ন হইতে 

পারে যে, জৈমিনির পূর্বের. কে বেদার্থ ব্যাখ্যা করিয়া- 

ছিল? পাণিনির পূর্বের কে পদের ব্যুৎপত্তি করিয়াছিল? 
পিঙ্গলের পূর্বের কে ছন্দের রচন! করিয়াছিল ? এতাদৃশ প্রশ্ন 
অসঙ্গত। কেননা, এ সমস্ত বিগ্ভাই বেদের ন্যায় আদিসর্গ 

হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । অতএব ধাষিগণ বিদ্যার প্রবক্তা, 

বিদ্যার কর্তা নহেন। তথাপি কোন প্রবচন সংক্ষিপ্ত, কোন 

প্রবচন বিস্তুত। এইজন্য তভৎপ্রস্থানের প্রবক্তাদিগকে 
লোকে কর্তা বলিয়। থাকে | বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, 

মধ্য মন্না লুলব্স লি:অৰব্ধিননীনন্‌ অন্তম্নবীআজ- 

রং ঘামনহাংঘননহ জনিক্বাঘ: সাব নিল্রা; স্বীজা: 

সক্সানি মআ্মানান্মবৃম্মান্মানান্মনন্ত ননালি লি 

ধিনালি। 
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_ খখেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্বববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, 

বিদ্যা, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান, এমমস্ত এই মহৎ 

সত্যন্বরূপ পরমাত্মার নিঃশ্বাসের ন্যায় অপ্রযত্ব-সম্ভূত। ভগ- 

বান্‌ শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকভাষ্যে ইতিহাসাদি শব্দের অর্থান্তর 

করিয়।__ইতিহাসাঁদি সমস্তই মন্ত্র ব্রাহ্মণের অন্তর্গত রূপে 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কাশ্ীরক সদানন্দ প্রভৃতি 

উক্ত শ্রুতির যথাশ্রত অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন । ফলত 

বেদ যেমন অনাদিকাল-প্রবৃত্ত, বেদার্থ নির্ণযোপযোগী ন্যায়ও 

সেইরূপ অনাঁদিকাল-প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। শ্রুতিতে আত্মার 

মনন উপদিষ্ট হইয়াছে । মনন- যুক্তি ও তর্কসাধ্য। স্থতরাং 

যুক্তি ও তর্কও অনাদিকালপ্ররৃত হইয়! পড়িতেছে। দর্শনশান্তরে 
অনাদিকাল-প্রবৃত যুক্তি তর্কাদির উপনিবন্ধন কর! ইইয়াছে 
মাত্র। জয়ন্ততট্রও এই মতের অনুবর্তন করিয়াছেন। তাহা 

পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে। যদি পরমাত্মা হইতেই যুক্তিশাস্ত্রের 
বা তর্কশান্ত্রের প্রবৃত্তি হইয় থাকে, তবে তিনি অধিকারি-ভেদে 

নানাবিধ যুক্তির উপদেশ করিবেন, ইহাতে কিছুমাত্র অসঙ্গতি 
হইতে পারে না। যিনি অধিকারি-ভেদে নানাবিধ কর্মের, 
সর্ধ্বকর্মম-সংন্যাসের ও জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে 

অধিকারি-ভেদে বিভিন্ন যুক্তির ও বিভিন্ন আত্মতত্বের উপদেশ 

দেওয়া বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে না । বরং এরূপ উপদেশ 

না দেওয়াই বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে। আমর! শাস্ত্রের 

যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই অধিকারি-ভেদে উপ- 
দেশ-ভেদের নিদর্শন দেখিতে পাই। বাল্যাবস্থায় উপনীত 
হইয়া ত্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বন পূর্বক গুরুগৃহে বান করিয়া! বিদ্যালাভ 
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করিতে হয়। বিদ্যা লাভ করিতে হইলে কঠোর সংঘমের 

আবশ্যক। এইজন্য ব্রন্মচধ্যের উপদেশ । কৃতবিদ্যদিগের 

পক্ষে দার-পরিগ্রহ করিয়া গৃহীশ্রমে প্রবেশ করিবার উপদেশ । 

গৃহাশ্রমেও যথেচ্ছ ভোগের অনুমতি প্রদত্ত হয় নাই। সংযম 
পূর্বক সঙ্কুচিত ভোগের আদেশ করা হইয়াছে। পুত্রোৎ- 
পাদনের পর বনে বাস করিয়া কঠোর তপস্তার আদেশ | 

আয়ুর চতুর্থভাগে সংন্যসাশ্রমে প্রবেশ করিবার উপদেশ । 

এগুলি কি অধিকারি-তেদে উপদেশ-ভেদের জীজ্জল্যমান 

দৃষ্টান্ত নহে? প্রকৃত স্থলেও প্রথমাধিকারীর পক্ষে পার- 

মার্থিক আত্মতত্ব অধিগম্য হইতে পারেনা । তাহার সংবন্ধে 

তাহা উপদেশ করিলে উপদেশ ত কার্যকর হইবেই না । 

অধিকন্তু উপদিষ্ট বিষয় অসম্ভাব্য বিবেচনা করিয়া উপদিষ্ট 

ব্যক্তি পর্যবসানে নাস্তিকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য 

হইবে । অদ্বৈতত্ৰহ্মসিদ্ধিতে উক্ত হইয়াছে, 

না লিম্মঘত্্ লন্কান্ন। লঘামি ন্রন্মঘক্তিন ন 

শঘা নাব্মদ্‌ | ন ভ্তিলহ্‌ জনযহ্ল্পানাঁ জন্মঘন্সি- 

লান্‌। জুলি মমনদ্ন্বনান্‌। 

নিশ্তাপঞ্চ ব্ৰহ্মই আত্মা। তথাপি যাহারা কর্ম্মসঙ্গী 
অর্থাৎ যাহাদের চিতশুদ্ধি হয় নাই-যাহাদের বৈরাগ্যের 
আবির্ভাব হয় নাই, তাহাদিগকে-_-আত্মা নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম, 
এরূপ বলিবে না। কারণ, ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, যাহারা 

অজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃত আত্মতত্ব অবগত নহে স্ৃতরাং কর্ম্মানু- 

ঠ্ঠানে সমাসক্ত, তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। তাহা- 
দিগের নিকট প্রকৃত আত্মতত্বের উপদেশ করিলে তাহার! 
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তাঁহার ধারণা করিতে পারিবে না। অথচ কর্ম্মাসক্তিও শিথিল 

হইয়া পড়িবে । তাহাদের বৃদ্ধিতেদ এইরূপে হইয়া তাহারা 
শোচনীয় অবস্থাতে উপস্থিত হইবে । তদপেক্ষা বরং তাহাদের 
কণ্মাসক্তি থাকাই বাঞ্ছনীয় । কেন না, কর্ম্ম করিতে করিতে 

কালে তাহাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়া বৈরাগ্য ও প্রকৃত আত্মতত্ব 

বুঝিবাঁর সামর্থ্য হইতে পারে। যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে ভগবান্‌ 

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, _ 

্মসম্মাণদনত্বব্ম বল নস্থা নি যী নইন্‌। 

' মন্থানিত্ঘসাৱমু ঘ নন নিলিঘীজিন: ॥ 

অজ্ঞ এবং অদ্দ প্রবুদ্ধ অর্থাৎ প্রকৃত আত্মতত্ব জানিতে 

পারে নাই বা জানিবার যোগ্যতা হয় নাই, অথচ অদ্ধপ্রবুদ্ধ 

কি না--কিয়ৎপরিমাণে আত্মতত্ব জানিতে পারিয়াছে অর্থাৎ 

আত্মা দেহাদি নহে ইহা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার নিকট 
যিনি বলেন যে, সমস্তই ব্রন্ম-_-জগতে পরিদৃশ্যমান সমস্তই 
মিথ্যা-_-কিছুই সত্য নহে--একমাত্ৰ ব্ৰহ্মই সত্য, তিনি 

তাঁহাকে মহানরকজালে পাতিত করেন । আত্মা দেহাতিরিক্ত, 

এতাবন্মাত্র বুঝিতে পারিলেও সহসা তিনি জগতের ত্রহ্মমঘত্ব 

বুঝিতে সক্ষম হইতে পারেন না । যিনি ন্যায় বৈশেষিকোক্ত 

আত্মতত্ব উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তাহাতে 

পরিপকতা লাভ করিয়াছেন, তাহার সংবন্ধে সাংখ্য- 
পাতগ্জলোক্ত অসঙ্গ-আত্মতত্বের উপদেশ দেওয়া উচিত। 

উপদেব্য ব্যক্তি জগৎকে যেরূপ -যথার্থ বলিয়৷ বুঝিতেছেন, 

এখনও সেইরূপই বুঝিবেন। পরন্ত আত্ম! অসঙ্গ, অকর্তা ও 

নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, ইহাই তাহাকে. এখন বুঝিতে হইবে । 
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স্থতরাং তাহার অন্তঃকরণে একদা গুরুভার চাঁপান হইতেছে 
না। সাংখ্য পাতঞ্জলোক্ত আত্মতত্তে বুযুৎপন্ন হইলে তখন 
বেদান্তোক্ত পারমার্থিক আত্মতত্বের উপদেশের উপযুক্ত 
স্থযোগ উপস্থিত হইবে । দয়ালু খধিগণ লোকের অবস্থার 

প্রতি লক্ষ্য করিয়া সোঁপানারোহণের রীতিতে সাধককে 

ক্রমে ক্রমে পারমার্থিক আত্মতন্বে উপনীত করিয়াছেন । 

পুজ্যপাঁদ উদয়ন চার্ধ্য শুন্যবাঁদি-বৌদ্ধের সহিত বিচাঁর- 
কালে প্ৰসঙ্গক্ৰমে বেদান্তমতের সংবন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ 

করিয়াছেন, তাহ বলিলে অদঙ্গত হইবে না। শুন্যবাঁদি- 

বৌদ্ধের মতে জগৎ, মিথ্য। শুন্যতাই সত্য, শূন্যতাই পরম 
নির্বাণ। যাহ! মিথ্যা, বস্তুগত্য| তাহার স্থিতি নাই । যাহার 

বস্তুগত্য। স্থিতি আছে, মিথ্য। নিরসন করিলে তম্মাত্র অবশিষ্ট 

থাকে। বেদান্তমতে যেমন জগৎ ব্রহ্মা বশেষ) শুন্যবাদি- 

বৌদ্ধের মতে জগৎ-_সেইরূপ শুন্যতাবশেষ |. আচার্য্য 
বলিতেছেন যে, শুন্যতা অবশিষ্ট থাকিলে শুন্যতা-_-অবশ্য 
সিদ্ধবস্ত, ইহা বলিতে হইবে । তাহা না হইলে বিশ্ব__তদবশেষ 
হইতে পারে না। শূন্যতার সিদ্ধি__কিরূপে বলিতে হইবে, 

তাহা বিবেচনা করা উচিত। শুন্যত।-যদি অপর কোন 

পদার্থ হইতে সিদ্ধ হয়, তবে শূন্যতার ন্যায় শুন্যতা-সাধক 

অপর পদার্থও স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে বিশ্ব 
শুন্যতাবশেষ হইতেছে না । কেননা, শূন্যতার ন্যায় শূন্যতা- 
সাধক অপর কোন পদার্থও থাকিতেছে। যদি বলা হয় যে, 

শুন্যতাঁসাঁধক পদাৰ্থ --বস্তুগত্য| যথাৰ্থ নহে । উহ সংবৃতিমাত্র 

অর্থাৎ অবিগ্ঠামাত্র । তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, অবিদ্যা- 
১৭ 
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মাত্র শূন্যতাসাধক হইলে বিশ্ব ও শূন্যতার কোন বিশেষ 
থাকিতেছে না। কেন না, বিশ্বও আবিদ্যক, শুন্যতাও 

আবিদ্যক | আবিদ্যক বলিয়া যেমন বিশ্ব মিথ্যা, সেইরূপ 

শূন্যতাও মিথ্যা হইবে | তাহা হইলে বিশ্ব শূন্যতাবশেষ হইতে 
পারে না। শুন্যতাসাধক অপর পদার্থ অর্থাৎ যদ্দারা শূন্যতা 

সিদ্ধ হইবে, তাহা যদি অসংরৃতিরূপ হয়, তাহা হইলে তাহা- 

রও পরতঃসিদ্ি, এবং এ পরেরও পরতঃসিদ্ধি বলিতে হইবে । 
এইরূপে অনবস্থা উপস্থিত হয়। শুন্যতাসাধক পর অর্থাৎ 
যদ্দার! শূন্যতা সিদ্ধ হয় তাহা যদি পরতঃলিদ্ধ না হয়, তবে 

সে স্বয়ং অসিদ্ধ। কারণ, তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমিত 

হয়না। যে নিজে সিদ্ধ নহে, সে কিরূপে শুন্যতার সাধন 

করিবে? যে স্বয়ং অসিদ্ধ, সে অন্যের সাধক হইবে, ইহা 
অসম্ভব । এইরূপ বলিয়। আচাধ্য বলিতেছেন, 

লন:ধিত্রয়লাতঘানীধি মাগা | নঘাস্ি লন:- 

ধিত্রনঘা নহন্বলমনন্ধদন্‌ | যূন্মলাহল ব্ব ন ল্য 

জাবাত দুনি লিল্সন্। অজনঘন ন ব্যাচ তৃ- 

বুনি মাদক্ধম্‌। ক্সনহন নন্িéটন্মহমিনি নিন্বাহা- 

ব্য ্তম্‌ | লহ সন্মদন্মিমানম্বদাহায সন্ধনদ: | ক্মনহন 

নি্নামানবুন্যন্থ নম্‌ | | স্ত্বত্মাপাহমাপ্রিজলাক্ 

নিম্ঘলিঘীলিক্জলিনি ধিমিহৃদন্‌ । গবিত্বাহিন- 

সদত্বাদিনমা মূ মুন্ঘলিলি ম্নস্থাহ: | | 

ইহার স্থূল তাৎপর্য এই | শুন্যপদার্থ যদি স্বতঃসিদ্ধ 
বল, তবে পথে আসিয়াছ। কেননা, শুন্য স্বতঃসিদ্ধ হইলে 
উহ! অনুভবন্ধূপ হইতেছে। কারণ, একমাত্র অনুভব পদার্থ 
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স্বতঃসিদ্ধ । অনুভব ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ স্বতঃলিদ্ধ নহে । 
অনুভবাতিরিক্ত পদার্থের সিদ্ধি অনুভবাধীন। অতএব শূন্য 
স্বতঃসিদ্ধ হইলে স্থতরাং শূন্য-_অনুভবরূপ হইতেছে। শুন্য 
বলিয়াই শূন্যের কালাবচ্ছেদ বা দেশাবচ্ছেদ অসম্ভব । এই- 
জন্য উহা নিত্য ও ব্যাপক | শূন্যের কোনরূপ ধর্ম্ম থাকিতে 
পারেনা । কেননা, যাহা শুন্য, তাহার আবার ধর্ম থাকিবে 

কিরূপে? শূন্য নিধন্মীক__শুন্যের কোন ধর্মম নাই, এই জন্য 
উহা বিচারাস্পৃ্ট অর্থাৎ বিচারাতীত। কেননা, ধর্মধর্ণি-ভাঁব 
অবলম্বন করিয়াই বিচারের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । যাহার 

কোন ধৰ্ম্ম নাই, তদ্বিষয়ে বিচারের প্রবৃত্তি হওয়। অসম্ভব । 

যাহার কোন ধৰ্ম্ম নাই, তাহাতে কোন বিশেষও থাকিতে পারে 

না| কেন না) কোন ধর্ম অনুসারেই বৈশেষ্য বা বিশেষের 

প্রতীতি হইয় থাকে । শন্য নির্ধর্ম্মক, এইজন্য নিবিশেষ। শুন্য 
__নিবিশেষ, এইজন্য অদ্বৈত। প্ৰপঞ্চ পারমার্থিক নহে অর্থাৎ 

সত্য নহে। শুন্য ভিন্ন সমস্তই প্রপঞ্চের অন্তর্গত। প্রপঞ্চ 
আবিদ্যক। এই জন্য অসত্য। অসত্য প্রপঞ্চ__সত্যতৃত 
শূন্যের প্রতিযোগী হইতে পারে না । প্রপঞ্চ- শূন্যের প্রতি- 
যোগী হইতে পারে না বলিয়। শুন্য নিশ্রাতিযোগিক অর্থাৎ 
প্রতিযোগিশূন্য, কি না, শূন্যের কোন প্রতিযোগী নাই । শুন্য 

নিশ্রতিযোগিক, এই জন্য শূন্য বিধিরূপ অর্থাৎ ভাবপদার্থ। 
অভাব পদার্থের কোন না কোন প্রতিযোগী অবশ্য থাকিবে । 

অভাবপদার্থ__নিষ্রতিযোগিক' হইতে পারে না। অতএব 
শূন্য নিষ্রুতিযোগিক বলিষ শুন্য অভাব পদার্থ নহে, শুন্য 

ভাবপদার্ঘ। অবিচারিত-প্রপঞ্চ অপেক্ষ। শুন্যরূপে উহার 
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ব্যবহার হয় মাত্র। প্রপঞ্চের সবিশেষত্ব আছে উহার 

সবিশেষত্ব নাই। এই জন্য শন্যরূপে ব্যবহার করা হয়। 

বিচারদ্বার! প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয়। অবিচার দশায় 

প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। সত্য বলিয়াই 

বোধ হয়। স্ৃতরাং তদবস্থাতে প্রপঞ্চ অপেক্ষা শুন্য ব্যবহার 

অসঙ্গত নহে। আচারের অভিপ্রায় হইতেছে যে, উক্ত- 

রূপে শূন্যশব্দ বেদান্ত প্রসিদ্ধ-ব্রহ্মের নামান্তর রূপে পর্য্য- 

বসিত হইতেছে । আচার্য্য আরও বলেন যে, প্রপঞ্জের সহিত 

শূন্যের বা! ব্রহ্মের বস্তৃগত্যা কোন সংবন্ধ নাই। তথাপি 

আকাশ ও গন্ধব্বনগরের যেমন আবিদ্যক আঁধারাধেয়-ভীব- 

বন্ধ আছে। ব্ৰহ্মের সহিত প্রপঞ্চের সেইরূপ আবিদ্যক 

বিষয়-বিষয়িভাব সংবন্ধ আছে । এ বিষয়-বিষযিভাব সংবন্ধও 

বেদ্যনিষ্ঠ-বেতৃনিষ্ঠ নহে। কেননা, বিষয়-বিষয়িভাব সংবন্ধ 

আবিদাক। ব্ৰহ্ম--বেদ্য নহেন, অবিদ্যা--বেদ্য বটে। অবি- 

দ্যাই সেই সেই রূপে বিবর্তিত হয়; যাহাতে উহ! অনুভাব্য বা 

অনুভবগোচররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে । অনুভূতি-_অবিদ্যা 

হইতে ভিন্ন বটে। তথাপি, স্বপ্নদৃষ্ট ঘট কটাহ প্রভৃতি 

উপাধিবশত গগন-_যেমন ব্যবহার পথে অবতরণ করে, অনু- 

ভূতিও সেইরূপ ততন্মায় দ্বারা উপনীত-উপাঁধি বশত ব্যব- 

হার পথে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট ঘটাদি মিথ্যা হই- 
লেও তদ্দারা যেমন আকাশের ভেদ-ব্যবহারাদি হইয়া থাকে, 

সেইরূপ মায়োপনীত উপাধি মিথ্যা হইলেও তদ্দারা অনু- 

ভূতিরও ভেদাদি-ব্যবহার হয়। অর্থাৎ প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চের 

অন্তর্গত সমস্ত উপাধি আবিদ্যক স্থৃতরাং মিথ্যা হইলেও 
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তদ্দারা সত্য অনুভূতির অর্থাৎ ব্রন্মের ভেদ ব্যবহারাদি 

হইতেছে । এইরূপ বলিয়া উপসংহার স্থলে আচার্য্য 

বলিতেছেন) 

নহু।ব্বাঁ নান নিনাতুন্দনযালীনস্বিনত্বিন্নযুনি । 

তাহা থাকৃক। আদার ব্যাপারীর জাহাজের চিন্তায় 

প্রয়োজন কি? আচার্য্য বেদাস্তমতকে কিরূপ উচ্চ আঁসন 

দিয়াছেন, স্ধীগণ তাহ বুঝিতে পারিতেছেন। আ্বাঘানীষি 

মার্মঘ বলিয়! তিনি স্পষ্টভাষায় বেদান্ত মতকে সৎপথ বলিযা 

নির্দেশ করিয়াছেন। ন্রিমাতুন্দনয্িলী নস্বিনব্বিন্নযা এত- 

দ্বারা বেদান্তমতের প্রতি যে উচ্চভাব ও ভক্তি প্রকাশ কর! 

হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। কেবল তাহাই নহে । অভ্যাস- 

কারীর পক্ষেও অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়! 

বেদান্ত মতের অনুসরণ করিতে আচার্য্য যে পরামর্শ দিয়া- 

ছেন, স্থৃধীগণ তাহাঁও এস্থলে স্মরণ করিবেন। আচার্য্যের 

আর একটা বাক্য এই, 

স্সালা ন জি ক্জাসনৃত্বলানীএন্মঘা ননি 

 গ্ৃজ্ছাম: | আত্বীঘি বিন ভঘনিদহ দৃব্ছ | জম্যব্জী- 

গনি ন্‌ বুলন গ্ভক্ছ । লঘাহিজীওঘি শ্বন লযঘাধিজ- 

বুন্বলালানিবিজব্লান হুনি লিঙ্বির্ঘা: । 

ইহার তীৎপধ্য এই | জিজ্ঞাসা করি যে, আত্মা কি 

স্পপ্রকাঁশ স্থখ-স্বভাব, অথবা অন্যরূপ ? এই প্রশ্নের উত্তরে 

আচার্য্য প্রশ্নকর্তীকে বলিতেছেন যে, তুমি যদি শ্রদ্ধাবান্‌ 
হও, তবে উপনিষকে জিজ্ঞাসা কর। যদি মধ্যস্থ__কি 

না- উদাসীন অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্‌ না হও, তবে. নিজের অনু- 
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ভবকে জিজ্ঞাসা কর। যদি নেয়ায়িক হও, তবে ন্যায়সিদ্ধ- 

সুখ-জ্ানাতিরিক্ত-স্বতাব এইরূপ নিশ্চয় কর। এ স্থলে 
শ্রদ্ধাবানের পক্ষে উপনিষছুক্ত আত্মতত্ব গ্রহণীয় বলিয়া 

আচার্য্য ইঙ্গিত করিতেছেন । ন্যায়মতানুসারে আত্ম! জ্ঞান- 

স্খ-স্বভাব নহে, পরে ইহা! নিরূপণ করিয়াছেন বটে, তাহা 

তাহার পক্ষে স্বাভাবিক । পরন্ত শ্রদ্ধাবনের পক্ষে উপনিষ- 

দুক্ত আত্মতত্ব অবলম্বনীয়, এ বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ অভিমতি 

প্রকাশ পাইয়াছে। বল! বাহুল্য যে, আত্মা স্বপ্রকাশ স্খ- 

স্বভাব বা জ্ঞানস্থখস্বভাব ইহাই উপনিষদের অনুমত | আচার্য্য 
পরেই বলিতেছেন, 

স্ব: স্বলান্সান নহব বমবুন্গান্ননতঘ্বমী- 
নিলিষ্বিন্্ ন্মাঘাত্ঘ নিস্বন্ট্রম্মনিন্দম্‌ । 

ভদাধীন আতাগমহ্মনিবামনাণিসনী- 

__ অনীজ্ছিন ছ্িলসধাছিষিক্টিনযাঁমমিসিলি: ॥ 
শ্রুতি হইতে আত্মার শ্রবণ করিয়া, পরে ন্যায় দ্বারা তাহা 

নিশ্চিত করিয়া)শ্রদ্ধা, শম, দম, বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ববক চিত্তের 

একাগ্রতা-জনিত যোগবিধি দ্বার! সংসারের উচ্ছেদের জন্য 

হেযু-সম্পর্ক-শুন্য আত্মার উপাসন! করিবে । এস্থলে আচার্য্য 

শ্রুতি হইতে আত্মার শ্রবণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 

এই উপদেশ শাস্ত্রানুমত বটে। পরস্ত শ্রত্যনুমত আত্মতত্ব 

যে ন্যায়দর্শনানুমত আত্মতত্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহ! 
পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রদ্ধাবানের পক্ষে উপনিষদুক্ত আত্মতত্ব 
নিশ্চয় করিতে বলিয়। পরে শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়| আত্মার উপাসনা 

করিতে বলিতেছেন। এতদ্বারা উপনিষছুক্ত আত্মতত্বে 
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আঁচাধ্যের পক্ষপাত পরিলক্ষিত হয় হইতেছে কিনা, কৃত- 
বিগ্মগ্ডলী তাহার বিচার করিবেন । আচার্ধ্যপ্রণীত ন্যায়- 

কুস্থমাঞ্জলির উপক্রমকারিকা এবং স্তবকার্থসংগ্রাহক 
শ্লোকের সাহজিক অর্থ বেদান্ত মতের অনুসারী । বাহুল্য ভয়ে 

তাহ। প্রদর্শিত হইল না। সাংখ্যাচাধ্য বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য- 

প্রবচনভাষ্যে বলিয়াছেন 

যাত্সবিন্রঘ্সায়ালালতন্ত ক্কামীলাঘআা ন্রাস্রন- 

হন্। আাননি নৃঘযন্লীনি নন্ভুনয দহ্লাললহ্ন 

দহাধলুমামান্সলানসাবঘ্যান । নঘাদি ভর মাব্যন্ম 

লাগালাধ্যম্‌ | আনন্থাহিন্দান্দলা লীনব্ম ছুনবনিনজ- 

ভ্বালত্য মীস্মঘাঘনন নিনছিলাগ্র ন্রামামানান্‌ । নল 

স্নি-ভ্মনি-দধিত্রধীনালালন্ধান্সল্রধীল্মানস্থাব্্ধ-দাৰ- 

মাঘিজমইলানিবীঘ: | 

__ সাংখ্যশান্ত্র-সিদ্ব-পুরুষের আত্মত্ব ব্রহ্মমীমাংস! কর্তৃক 

বাধিত হইবে | কেননা স্মান্সনি নৃদঘন্নি ব্রহ্মমীমাংসার এই 
মূত্র দ্বার পরমার্থ ভূমিতে পরমাত্মার আত্মত্ব অবধূত হুই- 
যাছে। তাহা হইলেও সাংখ্যশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বলা যাইতে 

পারে না । কারণ, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত আত্মা ব্যাবহারিক জীবাত্বা 

বটে। অনাত্মা হইতে তাহার বিবেক জ্ঞান মোক্ষসাধন, ইহা 

সাংখ্যশাস্ত্রের বিবক্ষিত অর্থ অর্থাৎ তাৎপর্ধ্য-বিষয়ীভূত 

অর্থ। তদংশে কোনরূপ বাঁধা হইতেছে না। স্থৃতরাং 

অপরাংশ বাধিত হইলেও সাংখ্যশান্ত্রের আপ্রমাণ্য বল! যাইতে 

পারে না। আত্মার একত্ব ও নানাত্ব, এ উভয়ই শ্রুতি স্মৃতি 

প্রসিদ্ধ বটে। তদুভয়ের অবিরোধও উক্তরূপে বুঝিতে 
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হইবে | অর্থাৎ আত্মার একত্ব পারমার্থিক এবং আত্মার 
নানাত্ব ব্যাবহারিক। বিজ্ঞানভিক্ষু আরও বলেন 

নন্মাহান্ৰিনগ্রাব্নত্ম ন জন্যাচ্সসালাহ্ঘ নিবীদী না 

ব্রন্মনিদযদ্‌ বনমালনাঘারনিবীলান্ব । 

কোন আস্তিকশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বা পরম্পর-বিরোধ 

নাই । কেননা) স্ব স্ব বিষয়ে সমস্ত শাস্ত্ৰই অবাধিত ও 

আবিরুদ্ধ । 

পূজ্যপাদ উদয়নাচাধ্য-_বিভিন্ন দর্শনশান্ত্রে উপদিষ্ট বিষয় 
গুলির অবস্থাভেদে উপাদান ও হান যেরূপ বিশদভাবে 

প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রতিও মনোযোগ করা উচিত। 

আত্মার উপাসনা! করিবার উপদেশ দিয়া তিনি বলেন যে, 

আত্মার উপাসনা করিতে হইলে প্রথমত বাছা অর্থ ই ভাসমান 

হয়। অর্থাৎ কোনরূপ বাহ অর্থ অবলম্বন করিয়াই আত্মার 
প্রাথমিক উপাসনা হইয়! থাকে । সেই বাহ অর্থ আশ্রয় 

করিয়া কর্ম্মমীমাংসার উপসংহার হইয়াছে । চার্বাকের 
সমুত্খানও তাহা হইতেই হইয়াছে । অর্থাৎ কন্মদ্বারা আত্মার 

উপাসনা আত্মোপাসনার প্রথম ভূমি । 

সহান্ি ব্বালি ম্মন্তযান্‌ অযন্মুহ্বধ্লান্‌ সবাভ্‌ সঙ ন 

নান্নৰান্মন্‌ । 

স্বয়স্ত, পরমাত্র! ইন্ড্রিয় সকলকে বহিমু্খ করিয়া তাঁহা- 

দিগকে হিংসিত করিয়াছেন, অতএব ইন্নিয়দ্বার৷ বাঁহাবিষয় 

দৃষ্ হয় অন্তরাত্ম দৃষ্ট হয় না। ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে 
কর্ম্মমীমাংসার উপসংহার ও চার্বাক মতের সমুখান হুইয়াছে। 
তাহার পরিত্যাগের জন্য নব অন্মন্ঘয: আত্মা কর্ম হইতে 
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পর অর্থাৎ কর্ম্মদ্বার আত্মা লভ্য হয় ন! ইত্যাদি শ্রুতি শ্রুত 

হইয়াছে। প্রথমত কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তগুদ্ধি হইলে 
আত্ম! কর্ম্ম-লভ্য নহে, ইহ বুঝিতে পারা যায় । তখন আত্ম- 
লাভের জন্য উপায়াস্তরের অন্বেষণ স্বাভাবিক । তৎকালে 

অর্থাকার ভাসমান হয়। অর্থাৎ আত্মার অর্থাকারতা প্রতীয়মান 

হয়। এই অর্থাকার অবলম্বন করিয়া ত্রিদণ্ডি-বেদান্তীদিগের 

মতের উপসংহার ও যোগাচার মতের সমুণ্খান হইয়াছে । 

সাক ভর এ সমস্ত আত্মাই, এই শ্রুতি দ্বারা এ অবস্থা 

ব! মত প্রতিপাদিত হইয়াছে । এ সমস্ত আত্মাই, এই শ্রুতি 

দেখিয়। ত্রিদ্চি-বেদান্তীর। বিবেচনা করিলেন যে, আত্মাই 
জগদাকাঁর ধারণ করিয়াছেন । এই জগৎ-_আত্মার রূপান্তর 
মাত্র। আত্মা যথার্থই জগদাকার হইয়াছেন । আত্মার ন্যায় 
জগৎও ত্য । এই জগৎ আত্মা হইতে অতিরিক্ত নছে। 

ইত্যাদি বিবেচনায় তাহারা বিশিষ্টাদ্ৈত বাদের প্রচার 

করিলেন। যোগাচাঁর অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বিবেচনা 

করিলেন যে, আত্মা জগদাকার ধারণ করিলে ততদাকার জ্ঞান 

দ্বারাই সমস্ত ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে । তাহার জন্য 

বাহবস্তর অস্তিত্বস্বীকার অনাবশ্যক। বিজ্ঞানবাদীর মতে 

বিজ্ঞানমাত্রই আত্মা। ভ্রিদ্ডি-বেদান্তীরা আত্মাকে সর্বব- 
ময় স্বীকার করিয়াছেন । আত্মাতে সমস্ত বস্তুর সত্তা স্বীকার 

করিয়াছেন। এ মতের পরিত্যাগের জন্য ক্সমন্থনহ্বন্‌ 

আত্মাতে গন্ধ নাই, রস নাই, ইত্যাদি শ্রুতি শ্রুত হইয়াছে। 

ইহার অনুশীলন করিলে পরিশেষে বোধ হইবে যে, আত্মাতে 

কোন পদার্থ নাই। ইহা অবলম্বন করিয়াই রেদাত্তদ্বার- 
১৮ 
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মাত্রের উপসংহার এবং শুন্যবাদের ও নৈরাত্ম্যবাদের সমুখান 

হইয়াছে । 
| 'বহ্নবমদ্ সসাঘীন্‌। 

_ এই জগৎ পূর্ব অসৎ ছিল, ইত্যাদি শ্রুতি এ মতের 
প্রতিপাদক। বেদান্তদারমাত্র-_বুঝাইয়া দেয় যে, বাহ্‌ বিষয় 

কিছুই সৎ নহে, উহা মায়াময় মাত্র। শূন্যবাদীরা বিবেচন। 
করিলেন যে, বস্তৃগত্য। বাহা বিষয় না থাকিলেও যদি মায়! 

দ্বারা বাহ ব্যবহার নির্ববাহ হইতে পারে, তবে আত্মার স্বীকার 

করিবারও প্রয়োজন হইতেছে না। বাঁহ-ব্যবহারের ন্যায় 
আত্ম-ব্যবহারও মায়! দ্বারাই নির্ববাহ হইতে পারে। এইরূপে 

শৃন্যবাঁদ ও নৈরাত্ম্যবাদের আবির্ভাব । 
.. গন্দ নম: সমিগন্নি ঘ নী স্বান্মস্বলা জলা: | 

: . যাহার! আত্ম-হা, তাহারা ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। 
ইত্যাদি শ্রুতি__তাদৃশ অবস্থা পরিত্যাগ করিতে উপদেশ 

দিয়াছে। ক্রমে বাহ বিষয়ের ও আত্মার বিবেক অর্থাৎ 

বৈলক্ষণ্য ভাসমান হয়। আত্মার ও অনাত্মার বিবেক আশ্রয় 

করিয়াই সাংখ্যদর্শনের উপসংহার এবং শক্তিসত্ব-বাদ সমু- 

থিত হইয়াছে । দজজনী: দহধ্মান্‌ অর্থাৎ আত্মা! প্রকৃতি হইতে 
পর এই. শ্রুতি সাংখ্যদর্শনের উপসংহারের প্রতিপাঁদক। 

সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হুইয়াছে। 
'্রক্কৃতি-ত্যতার পরিত্যাগের জন্য নান্মন্মন্‌ আত্মা ভিন্ন 

কিছুই. সৎ নহে ইত্যাদি শ্রুতি শ্রুত হয়। তৎপরে কেবল 
আত্মা মাত্র প্রকাশ পায়। তীদৃশ অবস্থা আশ্রয় করিয়া 

অদ্বৈতমতের উপসংহার হইয়াছে। 
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ন দহ্যনীল্সাত্বংজীমহ্রনি | 

অর্থাৎ দেখে না, সমস্ত এক হয়, ইত্যাদি শ্র্তি অদ্বৈত 
মতের প্রতিপাদক। দৃশ্য ও দ্রষ্টা এই উভয়ের সাহায্যে 
দর্শন সম্পন্ন হয়। সমস্ত এক হইলে দ্রষ্ট্‌-দৃশ্য-বিভাগ- 
থাকে ন|। স্থতরাং দর্শন হইতে পারে না। ক্রমে অদ্বৈতা- 
বন্থাও পরিত্যক্ত হয়। 

নাইন নাঘিত্ব দ্ব নন্‌ । 

অদ্বৈতও নহে দ্বৈতও নহে। ইত্যাদি শ্র্ঘতি এ 
অবস্থার পরিচায়ক বা বোধক । এই অবস্থাতে সমস্ত সংস্কার 
অভিভূত হইয়া যায়। স্ত্রতরাং তদবস্থাতে কেবল মাত্র 
আত্মা ভাসমান হয়। এ অবস্থাতে আত্মা কোন রূপে 
বিকল্পিতও হইতে পারে না। কারণ, বিকল্প-_সংস্কারের 
কার্য্য। সমস্ত সংস্কার অভিভূত হইলে কিরূপে বিকল্প 
হইতে পারে । এই অবস্থা! আশ্রয় করিয়া চরম বেদান্তের 
উপসংহার হইয়াছে । 

যী বানী দিবি ত অনা | | 

মনের সহিত রাঁক্য যাহাকে না পাইয়া নিবর্তিত হয়। 

ইত্যাদ শ্রুতি এ অবস্থার পরিচায়ক । পূর্ব পুর্ব অবস্থা 
পর পর অবস্থাতে পরিত্যক্ত হয় বটে। কিন্তু অনন্তর 
নিদিষ্ট অবস্থা কোন কালেই পরিত্)ক্ত হয় না। অর্থাৎ 

অনন্তর নিদিষ্ট অবস্থার পরবর্তী এমন কোন অবস্থান্তর 
নাই, যে অবস্থাতে পূর্ব নিদিষ্ট অবস্থা পরিত্যক্ত হইতে 
পারে। এ অবস্থা মোক্ষরূপ-নগরের পুরদার স্বরূপ । 

এ অবস্থা হইলে নির্বাণ স্বয়ং উপস্থিত হয়। তদর্থ কোন 
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প্রযত্নের অপেক্ষা থাকে না। এই জন্য নির্ববাণকে অবস্থান্তর 

বলা যাইতে পারে না। এই নির্বাণকে আশ্রয় করিয়া 

্যায়দর্শনের উপসংহার হইয়াছে। 
ক্সঘ মা লিচ্জাল গ্সাকজ্াল সামাল: ঘ লম্বা 

অন্‌ নস্কাহিনি। ননহ্যঘ দাধা তন্ন্গামন্নি গ্মনীত 

ঘলনলীঘন্দী | 

যে নিষ্কাম, আত্মকাম ও আপ্তকাম, সে ব্রহ্ম হইয়াই 

ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। তাহার প্রাণ উৎজ্রান্ত হয় না। 

এখানেই তাহা সম্যক্রূপে নীত হয় ইত্যাদি শ্রুতি তাহার 

প্রতিপাদক। এই পর্যন্ত বলিয়া আচার্য্য চরমবেদান্ত 

মতের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। স্তৃধীগণ বুঝিতে 

পারিতেছেন যে, আচাধ্য অবস্থাভেদে অন্যান্য সমস্ত দর্শনের 

মতের উপাদেয়তা এবং হেয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন । তাহার 

মতে একমাত্র চরম বেদীন্তের মত কেবলই উপাঁদেয়। 
উহ! কোনকালে হেয় নহে। চরম বেদান্তের মত-দিদ্ধ 

নির্ববাণ অবস্থা অবলম্বনেই ন্যায় দর্শনের উপসংহার হুইয়াছে। 

স্তরাং উক্ত দর্শন দ্বয়ের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই । ইহাই 

আচার্য্যের অভিপ্রায়। কি মূলে কোন্‌ দর্শনের প্রচার 
হইয়াছে, আচার্য্য তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন । ন্যায়দর্শন- 

কার মহষি গোতমের একটা সূত্র এই 
নহ অললিযলায্যালাকাঘহ্জাহী যীবান্বাগ্যাজনিষ্যৃদাই: | 
ইহার সাহজিক অর্থ এইরূপ--অপবর্গ লাভের জন্য 

যম ও নিয়মদ্বারা আত্মার সংস্কার অর্থাৎ পাপক্ষয় ও পুণ্যো- 

পচয় করিবে । যোগশান্্র এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রো্ত বিধি ও 
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উপায় দ্বারা আত্মসংস্কার করিবে । অধ্যাত্মবিধি শব্দের 

মাহজিক অর্থ_উপনিষদুক্ত বিধি বা বেদান্তোক্ত বিধি। 
গোতম আরও বলেন-__ 

স্মানযস্বণাংঘাবব্দন্রিত্বস্ব বন্ধ জশ্রা:| 

অপবর্গের জন্য অধ্যাত্মবিদ্থা শাস্ত্রের গ্রহণ অর্থাৎ 

অধ্যয়ন ও ধারণা করিবে, এবং আত্মবিগ্ঠাশাস্ত্রের অভ্যাস 

অর্থাৎ সতত চিন্তনাঁদি করিবে । এবং তদ্দিগ্য অর্থাৎ আয়- 

বিগ্ভাশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত সংবাদ করিবে। ভাষ্যকার 

পদ্মিমল স্বামী বলেন__ 

ক্লাঘনগনননি ক্লাললালনিব্যাগাব্ৰল্। 

আত্মবিদ্যাশান্ত্রদ্বারা আত্মাকে জানিতে পার! যায়, 

এই জন্য জ্ঞান শব্দের অর্থ আত্মবিদ্যাশান্ত্র। টীকাকার 
আত্মবিগ্ঠাশাস্ত্র শব্দের অর্থ আহ্বীক্ষিকী শান্থ এইরূপ বলিয়া- 

ছেন বটে, পরন্ত আত্মবিদ্যাশান্ত্র শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ উপনিষ 

শীস্্র বা বেদান্তশান্ত্র। শ্লোকবাঞ্তিক গ্রন্থে মীমাংসাবাত্তিক- 

কার কুমারিল ভট্ট বলেন__ 
তুনান্থ লাক্বিক্যলিব্যান্ক্ছ্য্হালাক্বিনা মাম্ন্ধত্ন মুত | 

ক্েলননন্বিমষল্তু জী: দঘানি নহান্নলিননষাল ॥ 

নাস্তিক্য নিবারণ করিবার জন্য ভাষ্যকার যুক্তিদ্বার! 

আত্মার অস্তিত্ব বলিয়াছেন। আত্মবিষয়ক বোধ বেদান্ত 

সেবাদ্বারা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। বার্তিককার বিবেচনা করেন 
যে, বেদান্ত-নিষেবণদ্বারা আত্মাবোধ দৃঢ় হয়। ভাষ্যকার 

যে যুক্তি দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়া 

ছেন, তাহা কেবল নাস্তিক্য নিরাশের জন্য। প্রকৃত আত্ম- 
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তত্ব নিরূপণ করা ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য নহে। উহা বেদাস্ত 

হইতে অধিগম্য। আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, এতা- 

বন্মাত্র প্রতিপন্ন হইলেই নাস্তিক্য নিরাস হয়। এই জন্য 
তাবন্মাত্র প্ৰতিপাদন করিয়া ভাষ্যকার নিরস্ত হইয়াছেন। 

অপরাপর দর্শন সংবন্ধেও এ কথা বল! যাইতে পারে। 

বল! যাইতে পারে যে, অন্যান্য দর্শনকারগণ নাস্তিক্য নিরা- 

সের জন্য আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন ইহাই প্রতিপাদন করি- 

যাছেন। পারমার্থিক আত্মতত্ব নিরূপণ কর! তাহাদের উদ্দেশ্য 
নছে। সে যাহা হউক। সাংখ্যবুদ্ধ ভগবান্‌ বার্ষগণ্য বেদাস্ত 

মতের সমাদর করিয়াছেন। পরবর্তা সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞান- 

ভিক্ষু__বেদান্ত মত সিদ্ধ আত্মা পারমার্থিক এবং সাংখ্যমত 

সিদ্ধ আত্মা ব্যাবহারিক এইরূপ বলিয়া বেদান্ত মত সিদ্ধ 

আত্মার যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াছেন। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক 
উদ্য়নাচাধ্য অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়া বেদাস্ত 

মতের অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। বৃদ্ধ মীমাংসাসকা- 

চার্ধ্য কুমারিল ভট্ট বেদান্ত মতের উপাদেয়তা ঘোষণা করিয়া- 

ছেন। সুতরাং আল্মার বিষয়ে দার্শনিকদিগের মত ভেদ থাঁকি- 

লেও অপরাপর দর্শনের মতের অনাদর করিয়া বেদান্ত মতের 

আদর করিতে হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে ন|। 

একটী বিষয় আলোচনা কর! আবশ্যক বোধ হইতেছে। 

মুমুক্ষু ব্যক্তি বেদাস্ত মতের অনুসরণ করিবে--বেদাস্তোপদিষ্ট 

আত্মতত্বে শ্রদ্ধা করিবে, ইহ! স্থির হইয়াছে । কিন্তু বেদাস্ত 
মতও ত একরূপ নহে। বিভিন্ন আচার্য্য বিভিন্ন মত প্রচার 

করিয়াছেন। জীবাত্মার স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ে অবচ্ছিন্নবাদ 
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প্রতিবিম্ববাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মত প্রদশিত হইয়াছে । জীবাত্মা 

এক কি অনেক, তদ্বিষয়েও পুর্ববাচার্ধ্যদিগের একমত্য নাই । 
বস্তুতে বিকল্প হইতে পারে না, ইহা অনেকবার বলা হই- 
যাছে। স্থৃতরাং জীবাত্মা একও হইবে অনেকও হইবে, ইহা 
যেমন অসম্ভব, সেইরূপ জীবাত্মা বিকল্পে এক ও অনেক 
হইবে অর্থাৎ কখনও এক হইবে, কখনও অনেক হইবে, ইহাও 

সেইরূপ অসম্ভব । জীবাত্মা হয় এক হইবে, ন! হয় অনেক 

হইবে। অতএব স্বতই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, পরম দয়ালু 

পূর্ববাচার্য্যের এক বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ 
করিলেন, ইহার অভিপ্রায় কি? 

পূর্ববাচার্ধ্যের। কেহ স্পউরূপে কেহ প্রকারান্তরে এ প্রশ্নের 
সমাধান এবং বিভিন্ন মতের উপদেশের অভিপ্রায় বর্ণনা করি- 

য়াছেন। তাহা সংক্ষেপে প্রদশিত হইতেছে । লোক-ব্যবহা'র 

অবিবেক-পূর্ববক, ইহা বেদান্ত সিদ্ধান্ত। দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, অন্ধাদির চক্ষুরাদিতে মমত্বাভিমান নাই, এই জন্য 

তাহাদের দর্শনাদি ব্যবহার হয় না। অতএব সিদ্ধ 

হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়ে মমতাভিমান না থাকিলে প্রত্যক্ষাদি 

ব্যবহার হইতে পারে না। দর্শনাদি ব্যবহারে ইন্দ্রিয়ের 

উপযোগিতা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। অধিষ্ঠান 

বা আশ্রয়ভূত শরীর ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হয় না। 

ইন্দ্রিয় শরীরে অধিষ্ঠিত হইলেই ইন্দিয়ের ব্যাপার হয়, ইহা 
অনুভব সিদ্ধ। আত্মার সহিত দেহের অধ্যান বা কোনরূপ 

সংবদ্ধ না থাকিলে আত্ম! গ্রমাতা হইতে পারে না। আত্মা 

অসঙ্গ, দেহাদির সহিত তাহার স্বাভাবিক সংবন্ধ হইতে 
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পারে না। এ সম্বন্ধ অবশ্য আধ্যাসিক-_বলিতে হইবে । 

অধ্যাস আর অবিদ্যা এক কথা | প্রমাত। ভিন্ন প্রমাণ প্রবৃতি 

একান্ত অসন্তব। দেখা যাইতেছে যে, ইন্দিয়ে মমত্বাভিমান ও 

দেহে আত্মভাবের অধ্যাস প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের হেতু । উহ 
অবিদ্যার প্রকারভেদ মাত্র। অতএব লোকব্যবহার আবি- 

দ্যক। পশ্বাদির ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিলেও ইহা বিল- 

ক্ষণ প্রতিপন্ন হইতে পারে । এ সকল বিষয় স্থানান্তরে 

আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এখানে বিশেষ ভাবে আলোচিত 

হইল না। লোকব্যবহার লোক-প্রসিদ্ধই আছে। তাহার 
সমর্থনের জন্য প্রমাণের উপন্যাম কর! নিশ্রয়োজন | উহা 

আবিদ্যক বলিয়! তাহার সমুচ্ছেদ সাধনই কর্তব্য । প্রাচীন 

আচাধ্যের। বিবেচনা করেন যে, কি কারণে এরূপ ব্যবহার 

হয়, তাঁহার নিরূপণ কর! বৃথা কালক্ষেপ মাত্র। অদ্বৈত 

আত্মজ্ঞান_-সমস্ত লোকব্যবহারের উচ্ছেদের হেতু । এই 

জন্য তাঁহার! অদ্বৈত আত্মতত্ব সমর্থন করিবার জন্যই যত 

করিয়াছেন। অপ্য দীক্ষিত বলেন__ 

দালীলল্যনস্থাহঘিত্রিনিসধত্বাজন্মিত্রী অথ 

ধনস্মিহনা্হান্‌ বৰ্যাযী নালানিঘা হজিলা; | 

প্রাচীন আচাধ্যগণ আত্মার একত্ব সিদ্ধি বিষয়েই নির্ভর 

করিয়াছেন। অর্থাৎ আত্মার একত্ব প্রতিপাঁদন করিবার 

জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। কি কারণে ব্যবহার নিষ্পন্ন 

হয়, তদ্িষয়ে তাহাদের আদর বা আস্থা ছিল না। তবে 

অঙ্পবুদ্ধিদের প্রবোধের জন্য ব্যবহার-সিদ্ধি বিষয়ে নানাবিধ 

পন্থা বা রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এ প্রদর্শিত রীতির 
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প্রতি তাঁহাদের আস্থা নাই। মন্দমমতিদিগকে : প্রবোধ 

দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য । বোদ্ধব্যদিগের রুচি বিভিন্নরূপ বা 

বিচিত্র । বোদ্ধব্যদিগের রুচি অনুসারে তাঁহারা নানারিধ মত 
প্রকটিত করিয়াছেন । বোদ্বব্যদিগের স্থূল সুক্ষ বুদ্ধি অনু- 
সারেও বিভিন্ন মত উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রথমত সুক্ষ্ম বিষয় 
উপদিষ্ট হইলে তাহা সকলের'বুদ্ধারূট হইতে পারে না। 
এই জন্য দয়ালু পূর্ববাচাধ্যগণ স্থূল বিষয়েরও উপদেশ প্রদান 

করিয়াছেন । অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধিপ্রন্থে কাশ্মীরক সদানন্দ যতি 
বলেন, 

'মনিবিন্মান্ছড কৃষাহানা ম্যন্মাত্ন নাম্মননমায়ন্থ: | 
নদা নানন্বীঘ্লাঘলান্‌। জন্ম নস্থা ন আলাহিলাযা- 

নক্সান্‌ লীনসানমাদন: ঘন্‌ নিননীন লৃক্নী | * % &: 

সমন হজ্জীনলাহাজ্যীবুজ্ঞী নহান্নবিত্তান্ন:। ছুতজ্ 

সনলজন্মাজিনন্তজনব্য মযান্রহৃ্ঘীল লমনকৃব্যন্্দন্বা- 

নব নস্মত্বানিগিসন্য নিহিম্বাবনবস্বিনস্মনধ্যাল্লিন্যন্ন- 

হল স্তবিন্নাহত্‌ মন্রনি। ন নব নহান্মস্বন্মানিব .... 

নিহিআাধনঘূন্মন্য দান্ডি্রনানন্ধামন্া | 

ইহার তাৎপৰ্য্য এই | প্রতিবিশ্ববাদ এবং অবচ্ছেদ- 

বাঁদের বৃযুৎ্পাঁদন বিষয়ে অর্থাৎ সমর্থন বিষয়ে আমাদের 

অত্যন্ত আগ্রহ নাই । যেহেতু, অল্পবৃদ্ধি লোকদিগের বোধ- 

নার্থ উহ! কথিত হইয়াছে । কিন্তু এক জীববাদ মুখ্য বেদান্ত 

সিদ্ধান্ত । অনেক জন্মাজিত পুণ্য ভগবানে অপিত হইলে 

ভগ্রবদনুগ্রহে অদ্বৈত বিষয়ে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হয়। তাদৃশ 

শ্রদ্ধালু ব্যক্তি_ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-সম্পন্ন হইলে এই 

১৯ 
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মুখ্য বেদান্তসিদ্ধান্ত তাহার চিত্তেই সমারঢ় হয়। অর্থাৎ 
তাঁদৃশ ভাগ্যবান পুরুষেই ইহা! বুঝিতে সক্ষম হয়। যাহার 
নিদিধ্যাসন নাই--যে পাণ্ডিত্য মাত্র লাভ অভিলাষে বেদান্ত 

শ্রবণ করে, মুখ্য বেদান্ত সিদ্ধান্ত তাঁহার বুদ্ধ্যারড় হয় ন!। 

স্বৃতিতে উক্ত হইয়াছে 
বানান দনি ব্রিনন্নায নহ্থাঘা: বন্দৰ অমন্‌। 

আনিনন্পিনলানন্মাক্সিনা: জিন: মহা ॥ 

অল্পবুদ্ধিদের পক্ষে সমস্ত জগৎ ব্রন্মের বিবর্ত। তত্তবজ্ঞ- 

গণ সর্বদাই অবিবন্তিত আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম অনুভব করেন। 

ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য অপরোক্ষানুভব গ্রন্থে বলিয়াছেন 

স্্রজালস্কানান্নীযা লরন্নিস্থীনালু হামিদা: | 

নম্মক্লালিনমা: লুল ঘ্বলহাঘান্নি যান্নি স্ব ॥ 

যাহার! বৃত্তিহীন অর্থাৎ নিদিধ্যাসন শূন্য এবং রাগী 
অর্থাৎ বিষয়াসক্ত, ব্রহ্ম বার্ভাতে অর্থাৎ বেদান্তশান্ত্রে পাণ্ডিত্য- 

লাভ করিলেও তাঁহারা অজ্ঞানী । তাহারা যাতায়াত প্রাপ্ত 

হয় অর্থাৎ তাহাদের জন্ম মরণের নিবৃত্তি হয় না। আপস্তন্ব 

র্সূত্রের উজ্জ্বল ঢ*্বক বৃত্তিতে হরদত্ত মিশ্র একাত্মবাদ 
এবং অনেকাত্ববাদ সম্বন্ধে একটা সুন্দর কথা বলিয়াছেন। 

তিনি বলিয়াছেন 

জি ঘুলহযলালা হজ: ম্বাতীব্িলানা? ন্বিমনন 

প্রানন ? অঁ লামহ্ননিত্বতিই্হ্ধী লিল্মলিমন্ব: জন্- 
মযান্‌ ন্ধন্বসনালিন মন:, লহ্িযীনহ্ৰী লী: | লঘি 

নুন অন্বন্ম বন্নি ন ষহিম্বন্লি জান অনি: ? জন 

ল ঝবন্নি লঘাঘি জ্বী জাম; ব্ুম্মবমনযা জমা | 
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ইহার তাৎপধ্য এই । শিষ্যের প্রশ্ন হইল যে, জীবাত্ব। 

এক কি অনেক? গুরু উত্তর করিলেন যে, ইহা জানিয়া 

কি হইবে? তুমি জীব। তুমি চিদেকরস, নিত্য, নির্মল 

হইয়াও কলুষ সংসর্গে কলুষতাকেই যেন প্রাপ্ত হৃইযাছ, 

অর্থাৎ অবিগ্যাসংসর্গে যেন পাপ পুণ্য ভাগী হইয়াছ, তাহার 
বিয়োগ হইলেই তোমার মোক্ষ হইবে। তুমি মুক্ত হইলে 
যদি অন্য জীব থাকে, তাহার! সংসারী থাকিবে । তাহাতে 

তোমার ক্ষতি কি? পক্ষান্তরে তুমি মুক্ত হইলে যদি অন্য 

জীব ন! থাকে, তবেই বা তোমার লাভ কি? অতত্রব জীবাত্বা 

এক কি অনেক, এ কথা আলোচন! করিয়। তোমার কোন 

ই সিদ্ধি নাই। তদ্বারা বৃথা সময় নষ্ট কর! হয় মাত্র। 
অতএব এ আলোচনা দ্বারা বৃথা কাঁলক্ষেপ না করিয়া তোমার 

কর্তব্য শ্রবণ মননাদিতে তুমি এ সময় নিযুক্ত কর। 
তন্বারা তুমি লাভবান্‌ হইবে । পূর্ববাচার্ধ্য বলিয়াছেন__ 

নিন্দ ন্গী ঘহি জানু লাতত্ন্বলান্‌ দামী নিজ নম 

লান্ম, জা হ্বনিম্ম্স অন্‌ নিল নং বন্ননন্মঘা বৰ ব্সিলা: | 

অন্লান্্ ন মনস্তংনলাধ। সী ্বামীব্য লন্বতৃুমনি: 

ঘ্বঘামিনলিতা লিহাঁ স্ব ন নয লিবন্য লিস্বিন্মী॥ 

অর্থাৎ কতিপয় রাজপুত্র দৈবাৎ পিতা মাতা কর্তৃক পরি- 
ত্যক্ত হইয়া ব্যাধকুলে প্রতিপালিত এবং সংবদ্ধিত হইয়াছিল 
তাহার! জানিত না যে, তাহার! রাজপুন্ত্র। তাহার! আপনা- 

দিগকে ব্যাধজাতি বলিয়াই বিবেচনা করিত। মাতা 

ব। অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে একজনকে বলিল যে, তুমি 

ব্যাধজাতি নহ, তুমি রাজপুত্র | সে এ আপ্তবাক্য শুনিয়া 
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ব্যাধজাতির অভিমান পরিত্যাগ করিল এবং নিজেকে রাজা 

বলিয়া বিবেচনা করিয়া তদনুরূপ চেষ্টা দ্বারা নিজ বৈভব 

প্রাপ্ত হইল। অন্যেরা নিজ বৈভব প্রাপ্ত হইল না| তাঁহার! 

পূর্ববৎ আপনাদিগকে ব্যাধজাঁতি বলিয়াই বিবেচনা করিতে 
থাঁকিল। অন্য রাজপুন্রগণ ব্যাধরূপে রহিল, ইহাতে নিজ 

বৈভব প্রাপ্ত রাজপুত্রের কোন ক্ষতি হইল না। পক্ষান্তরে 

যদি একটা মাত্র রাজপুত্র ব্যাধকুলে মংবদ্ধিত হইয়া আপনাকে 
ব্যাধ বলিয়া বিবেচন| করিয়া পরে আগ্তবাক্য অনুসারে নিজ 

বৈতর প্রাপ্ত হয়, অন্য কোন রাজপুত্র ব্যাধকুলে না থাকে, 
তাহা হইলেও নিজবৈভব প্রাপ্ত রাজপুভ্রের কোন লাভ হয় 

না। জীবাত্মার সম্বন্ধেও এরূপ বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ একটা 

জীবাত্ব। ব্ৰহ্ম বিদ্যাদ্ধারা মুক্তিলাভ করিলে অন্য জীবাস্মা 

থাকে তাহারা সংারী থাকিবে, তাহাতে মুক্ত জীবের কি 

ক্ষতি হইতে পারে? অথবা জীব একমাত্র হইলে এবং 

তাহার মুক্তি হইলে জীবান্তর নাই বিয়া মুক্ত জীবের কি 

লাভ হইতে পারে? এই জন্য জীবা্মা এক কি অনেক, 

নির্ধন্ধ সহকারে বা আগ্রহ সহস্ট।রে. আমর! ইহার নিশ্চয় 

করিতে প্রস্তুত নহি। ... 
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আত্মার সংবন্ধে বেদান্ত মত যথার্থ, অপরাপর দর্শনের 

মত যথার্থ নহে। পরন্তু আপরাপর দর্শনকর্তাগণ ভ্রমের 

বশবর্তী হইয়া! অযথার্থ মতের উপদেশ করেন নাই। সহসা 

সুক্মাবিষয় বৃদ্ধিগম্য হয় না, এই জন্য অধম ও মধ্যম 

অধিকাঁরীর উপকারের জন্য তাঁহার! দয়া করিয়া ইচ্ছা- 

পূর্বক অবথার্থ মতের উপদেশ দিয়াছেন। তাহাদের উপ- 

দেশের এমন অদ্ভুত কৌশল বে এ অবধার্থ মতে উপনীত 

হইলে ক্রমে যথার্থ বিষয় তাহার বোধগম্য হয়, এসমস্ত 

কথা পুর্ধে বলিয়াছি। এতসংবন্ধে আরও দুই একটা কথা 

বলিব। কি. (লীকিক বিষয়, কি শাস্ত্রীয় বিষয় সর্বত্রই 

দেখিতে গাওয়া যায় যে,গ্রথমত স্থুলভাবে উপদেশ দিয়! ক্রমে 

সুক্মা ও সুক্ষমমতর বিষয়ের উপদেশ দেওয়া হয়। শিল্পার অগ্রে 

স্থূল স্থুল বিষয়ের উপদেশ দেন উপদিষ্ স্থূল বিষয়ে আভি- 

জ্ঞতা লাভ করিলে পরে তদগত সুক্ষম সুক্ষ্ম বিষয় শিক্ষার্থীকে 

বুঝাইয়! দেওয়া হয়। ক্ষেত্রের পরিমাণের উপদেশ দেওয়ার 

সময় প্রথমত স্থুলভাবে ক্ষেত্র পরিমাণের উপদেশ দেওয়া হয়, 

পরে তাহার সুক্ষ বিষয় পরিব্যক্ত করা হইয়া থাকে। শিক্ষা- 

কে প্রথমত সরল চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের পরিমাণ প্রণালী উদ্ভম- 

রূপে বুঝিতে হয়। ত্রিকোণ ত্রিভুজ প্রভৃতি ক্ষেত্রের পরি- 

মাণ প্রণালী পরে আয়ত্ত করিতে হয়। নরল ক্ষেত্রের পরি- 
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মাণও স্থুল সূক্ষম ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণত স্থূল পরিমাণ দ্বারাই 
সমস্ত ব্যবহার হইয়া থাকে । সুক্ষ পরিমাণে রেখা মাত্রও ব্যতি- 
ক্রম হয় না বটে; কিন্তু ব্যবহারের জন্য উহ! তত আবশ্যক 
নহে। এই জন্য ক্ষেত্র পরিমাণকারীদের সর্বত্র সুক্ষ পরি- 
মাণ নির্ণয়ে তাদৃশ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রকৃত 

স্থলেও আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, স্থুলভাবে ইহা অবগত 

হইলেই নাস্তিক্য নিরাস হয়। তজ্জন্য আত্মার সুক্ষ্ম স্বরূপের 
জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। নৈয়ায়িক আচাধ্যগণ নান্তিক্য 

নিরাঁসের জন্য, আত্মা দেহাদি নহে-__-আত্মা দেহাদি হইতে 

অতিরিক্ত পদার্থ, এইমাত্র বুঝাইয়া দিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। 

নাস্তিক্য নিরাস না করিলে প্রকৃত আত্মতত্বের উপদেশ ব্যর্থ 

হইয়া যাইবে । ভিত্তিতে বা কোন উপযুক্ত আধারেই চিত্র 
রচনার সফলতা হইয়। থাকে । জলে বা আকাশে শত 
শত বাঁর চিত্র রচন। করিলেও ক্ষণকালের জন্যও তাহা স্থায়ী 

হইবে না, তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া ঘাইবে। নাস্তিক্য 

নিরাদ হইলে প্রকৃত আত্মতত্বের উপদেশ স্থায়ী হইবার 
আশা করা যাইতে পাঁরে। নান্তিক্য নিরাস না হইলে 

শত শত বার আত্মতত্ব উপদিষ্ট হইলেও উহা ক্ষণকালের 
জন্যও স্থায়ী হইবে না। ডউষর ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত বারি- 

বিন্দুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যাইবে । এই অভি- 

প্রায়ে অপরাপর দর্শনকারগণ নাস্তিক্য নিরাসের জন্য যত্ব 

করিয়াছেন। আত্মার যথার্থ স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করেন 
নাই। তাহাদের অভিপ্রায় এই যে নাস্তিক্য নিরাস হইলে 
শুভকর্ম্ের অনুষ্ঠান ও অগুভকর্ম্দের পরিবর্জন হুইবে। 
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এইরূপে চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদিত হইলে তখন বেদান্তো- 
পদ্দিষ্ট যথার্থ আত্মস্বরূপ বুঝিবাঁর ক্ষমতা জন্মিবে। অপরাপর 

দার্শনিকেরা নাস্তিক্য নিরাস করিয়া বেদান্তের কিরূপ সহায়ত 

এবং লোকের কত উপকার করিয়াছেন, স্থধীগণ তাহা 

বুঝিতে পারিতেছেন। প্রথমত স্থলভাবে শিক্ষা না হইলে 
সুক্ষ বিষয়ের ধারণাই হইতে পারে ন|। বালক একদা আকা- 
রাদি যুক্ত ব্যঞ্তনবর্ণ বা পরস্পর সংযুক্ত ব্যঞ্নবর্ণ আয়ত্ত করে 

না। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পৃথক্‌ পৃথক ভাবে পরিচিত হইলে 

পরে তাহাদের যোগ উপদেশ করা হয়। ব্যঞ্জনবর্ণগুলি 

যদিও অকার যুক্ত নহে, তথাপি কেবল ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ 

দুঃসম্পাদ্য বলিয়। অকার যুক্ত করিয়! ব্যঞ্জন বর্ণগুলির 

উপদেশ দেওয়া হয়। এ উপদেশ বিশুদ্ধ বা ঠিক নহে 
মতা কিন্তু এ অবিশুদ্ধ উপদেশের সাঁহায্যেই বালকের 

বর্ণ পরিচয় হয়। প্রথমত বিশুদ্ধ উপদেশ দিলে বালকের 

বর্ণ পরিচয় হওয়া অসম্ভব । তীক্ষ বুদ্ধি ও অলৌকিক প্রতিভা- 
শালী কোন বাঁলক বিশুদ্ধ উপদেশের পাত্র হইতে পারে 

বটে, পরন্ত তাঁদৃশ. বালক কয়জন আছে বা আছে কি না, 

সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। অবিশুদ্ধ উপদেশের 

সাহায্যে বালকের বর্ণ পরিচয় হইলে এবং ক্রমে বৃযুতৎপ্ভির 

গাঢ়তা হইলে বালক প্রকৃত ব্যঞ্জন বর্ণগুলি চিনিয়া লইতে 
পারে। প্রকৃতস্থলেও জন্মজন্মান্তরাজ্জিত পুণ্যপুণ্জ দ্বারা 

যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তাদৃশ মহাত্মা একেবারেই 
বেদান্ত সম্মত যথার্থ আত্মতন্বের উপদেশের পাত্র হইতে 

পারেন। কিন্তু সাধারণের পক্ষে তদুপদেশ নিষ্ফল হইবে 
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সন্দেহ নাই। সাধারণ বালকের ন্যায় তাহাদের 
পক্ষেও প্রথমত অবিশুদ্ধ উপদেশ সমধিক কার্যকর 

হইবে। বালকের ন্যায় কালে তাহাদেরও প্রকৃত আত্ব- 

তত্ব অবগতির ক্ষমতা জন্মিবে। বিন্দুর ব্যাস ব! পরিধি 

কিছুই নাই । বিন্দুদ্য়ের মধ্যে একটা সরল রেখা টানিলে 

তাহার পরিণাহ নাই। কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থী এ সকল 

কথা৷ বুঝিতে পারে না। দেহাত্ববাদ-বিমুগ্ধ ব্যক্তিও বেদান্ত 

সম্মত প্রকৃত আত্মতত্ব বুঝিতে পারে না। আত্মা দেহাতি- 

রিক্ত, এই কথাই প্রথমত তাহাকে বুঝাইয়! দেওয়। উচিত। 

সহসা দ্বিতলে আরোহণ করিতে পারা যায় না। সৌঁপান- 

পরম্পরার সাহায্যে ক্রমে দ্বিতলে আরোহণ করিতে হয়। 

সুক্ষ বিষয়ও সহসা বোধগম্য হয় না । স্থুল বিষয়ের সাহায্যে 
ক্রমে উহা বুঝিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঘোগের কথা 
বল! যাইতে পারে। যোগশাস্ত্রে দ্বিবিধ সমাধি উক্ত 

হইয়াছে সবিকন্প ও নিৰ্বিকল্প বা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। 

সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বা ধ্যাতা, 

ধ্যান ও ধ্যেয় এই তিনটা পদার্থ ভাসমান হয়। নির্ব্বিকল্প 

সমাধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞান বা ধ্যাতা ও ধ্যান ভাসমান 

হয় না। কেবল জ্ঞেয় বা ধ্যেয় বস্তই ভালমান হ্য়। 
বুঝা যাইতেছে যে, সবিকল্প সমাধি অপেক্ষা নিবিকল্প সমাধি 

মুক্সম ও ভুঃসম্পাদ্য। এই জন্য প্রথমত সবিকল্প সমাধি 
অনুষ্ঠেয়। নির্ব্বিকল্প সমাধি মুক্তিসাধন হইলেও সহসা 

তাহা হইতে পারে না বলিয়া অগ্রে সবিকল্প সমাধি অবলম্বন 

করিতে হয়। সদানন্দ যোগীক্দ্রের মত অনুসারে স্থলত 
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সবিকল্প ও নির্ধ্বিল্প সমাধির স্বরূপ বলা হইল । পাঁতঞ্জল- 

দর্শনে এ বিষয়ে কিছু বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। 

পাতঞ্জলদর্শনের মতে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে চিভ-_সংস্কার- 
মাত্রাবশিষ্ট হয়। চিত্তের কোন রূপ বৃত্তিই তৎকালে 

অনুভূত হয় না। পূর্ববানুভূতবৃত্তি সকলের সংস্কারমাত্র চিত্তে 

অবস্থিত থাকে। সবিকল্প সমাধি--সালম্বন, নিৰ্বিকল্প 

সমাধি__নিরালম্বন | সালন্বনের অভ্যাস রূপ সবিকল্প 

সমাধি__নিরালম্বন নির্বিকল্স সমাধির কারণ হইতে পারে না। 

পরবৈরাগ্যই অর্থাৎ জ্ঞান-প্রসাদ মাত্রই তাহার কারণ। 

ভাষ্যকার বলেন, 

ঝাব্ললীত্নধ্যাঘক্বন্বামলাত ন জন্দমল লি নিহাল- 

সম্সঘীলিনন্বন্দ আানন্দলীদিযণ । » ম্থাঘযুল্স: । 

নহুমনান্বদু' নিন্ম নিৰান্ধব্মলনলানসামনিত মন্্নী- 

নম লিত্রীজ: ঘলাছিবঘদক্সান: । 

সবিকল্প সমাঁধি-__সালন্বন। কোন অর্থ বা বস্তু এ 

সমাধির অর্থাৎ সবিকল্প সমাধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে । 

নিবিকল্প সমাধি-নিরালম্বন বা নিবিষয়। সুতরাং 

সবিকল্প সমাধি--নিবিকল্প সমাধির কারণ হইতে পারে 

না। এই জন্য বিরাম-প্রত্যয় অর্থাৎ সর্বববিধ-চিত্ববৃভির 

অভাবের হেতু পরবৈরাগ্য বা ধর্ম্মমেঘ-সমাধি নিবিকল্প 

সমাধির আলম্বনীকৃত হয়। উহা অর্থশূন্য অর্থাৎ উহার কোন 

বিষয় বা আলন্বনীভূত বস্তু নাই। ধৰ্ম্মমেঘ সমাধির ব! 

পরবৈরাগ্যের অত্যস যাহার কারণ, তাদৃশ চিত্ত নিরালম্বন 

সুতরাং অভাব-প্রাপ্তের ন্যায় হইয়। পড়ে। ইহার নাম নিবাঁজ 
০ 
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সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি । সবিকল্প সমাধি দ্বারা ব্যুথানের 

নিরোধ হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক নানা-বিষয়িণী চিত্তরুভি নিরুদ্ধ 

“হয়। সবিকল্প সমাধির অপর নাম প্রসংখ্যান। প্রসংখ্যানও 

চিত্তের বৃত্তিবিশেষ। উহাতেও পরিণামিত্বাদি দোষ আছে। 

স্থৃতরাং কালে প্রসংখ্যান বিষয়েও যোগীর বৈরাগ্য উপস্থিত 

হয়। উক্ত রূপে প্রস্খ্যানেও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যোগী 

তাহাকেও যখন নিরুদ্ধ করেন, তখন সর্বথা বিবেকখ্যাঁতি- 

মাত্রই সম্পন্ন হয়। তখন ধর্ম্মমেঘ সমাধি বা পরবৈরাগ্য 
উপস্থিত হয়। পর বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে নিধিকল্প সমাধি 

হইয়া থাকে । সবিকল্প সমাধি--নির্ব্বিকল্প সমাধির কারণ না 

হইলেও পরম্পরা নির্ব্বিকল্প সমাধির উপকারী বটে। 
সবিকল্প অবস্থা অতিক্রম করিলে তবে নির্বিকল্প সমাধি 

হইবে। পঞ্চদশী গ্রন্থে বিদ্যারণ্য মুনি বলেন__ 

| জন ঘন্ম মনাৰাজ্য নিনিজজ্মবলাপিন; | 

বঘল্দাহ: লমান্‌ বাদি ধনিন্মন্দধলাসিলা ॥ 

নিবিকল্প সমাধিদ্বার৷ মনোরাজ্য জয় করিতে পার! যায়। 

সবিকল্প সমাধি দ্বার! ক্রমে নিবিকল্প সমাধি সুসম্পাদ্য হয়। 

সে যাহাহউক। সবিকল্প সমাধি চারি প্রকার-_সবিতর্ক, 

নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার । তন্মধ্যে সবিতর্ক ও নির্বি- 
তর্ক সমাধি স্থুল বিষয়ক এবং সবিচার ও নির্বিচার সমাধি 

সুক্ষ-বিষয়ক। স্থুল বস্তু অবলম্বনে যে সমাধি হয়, অবস্থা 
ভেদে তাহা সবিতর্ক ও নিবিতর্ক নামে, এবং সুক্ষ বস্ত 
অবলম্বনে যে সমাধি হয়, অবস্থাভেদে তাহা সবিচার ও 

নিবিচার নামে কথিত হইয়াছে । সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনী- 
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ভূত স্থল বস্তু সন্ধীর্ঘরূপে সমাধিপ্রজ্বার বিষয় হইলে বা 
তাদৃশ সমাধিপ্রজ্ঞ! সন্ধীর্ণ হইলে এ সমাধির নাম সবিতর্ক 
নমাধি। সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনীভূত স্থুল বস্তু অস্কীর্ণরূপে 

অর্থাৎ শুদ্ধরূপে সমাধি প্রজ্ঞার বিষয় হইলে বা তাদুশ সমাধি 
প্রজ্ঞা অসঙ্কীর্ণ হইলে এ সমাধির নাম নিবিতর্ক সমাধি । 

এইরূপ, সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনীভূত সুক্ষ্ম বস্তু সঙ্কীর্ণরূপে 

সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় হইলে বা তাদৃশ সমাধিপ্রজ্ঞা সঙ্কীর্ণ 
হইলে এঁ সমাধি সবিচার নামে এবং সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনী- 
ভুত সুক্মবস্তু অসঙ্কীর্ণরূপে সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় হইলে বা 
তাদৃশ সমাধিপ্রজ্ঞা অসঙ্কীর্ণ হইলে এ সমাধি নির্বিচার 

নামে কথিত হয়। | 

বস্তুর বা সমাধিপ্রজ্ঞার সঙ্কীর্ণত ও অমঙ্কীর্ণতা 

কি, সংক্ষেপে তাহা! বলা উচিত হইতেছে । আমরা যে 

কিছু বস্তু দেখিতে পাই বা জানিতে পাই, তাহাদের সাধারণ 

নাম পদার্থ । কেননা, এ সকল বস্তু কোন না কোন পদের 

কিংবা শব্দের প্রতিপাদ্য । উহাদিগকে পদার্থ না বলিয়! 
সংক্ষেপত অর্থ” বলিলে ক্ষতি নাই। অর্থ ও বস্তু এক কথা । 

অর্থ__শব্দের প্রতিপাদ্য, শব্দ__অর্থের প্রতিপাদক । অর্থের 

জ্ঞান আবার ইন্দ্রিয-সাধ্য । প্রতিপাদক শব্দ, প্রতিপাদ্য 

অর্থ এবং অর্থবিধয়ক জ্ঞান, ইহারা এক পদার্থ নহে, ভিন্ন 
ভিন্ন পদার্থ। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। স্থতরাং 

ইহাদের বিভিন্নতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষভাবে যুক্তির 
উপন্যাস করিয়া হ্ধীদিগের সময় নষ্ট করা উচিত হইতেছে 

না। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান বস্তৃগত্য। ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সচরাচর 
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আমরা তিনটিকে জড়াইয়া ব্যবহার করি। অর্থাৎ শব্দ, অর্থ 
ও জ্ঞান.এই তিনকে এক বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিয়া 

থাকি। এ তিনের একত্ব বিবেচনা “বিকল্প” বলিয়া কখিত। 

গোশব্দ, গোঅর্থ, গোজ্ঞান, এইরূপে শব্দ, অর্থ ও 

জ্ঞানকে সন্কীর্ণ করিয়া লই। যোগীর স্থুলবিষয়ক সমাধি- 

প্রজ্ঞাতে গবাদি অর্থ যদি সন্কীর্ণরূপে ভাসমান হয়, অর্থাৎ শব্দ 

ও জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া বা একীভূত হইয়া ভাসমান 
হয়, তাহা হইলে সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনীভূত বিষয় বা তাদৃশ 
সমাধিপ্রজ্ঞা সঙ্গীর্ণ বলিয়া কথিত হয়। এ সমাধি সবিতর্ক 

নামে অভিহিত হইবে। ক্রমে চিত্তের অর্থপ্রবণতা এবং 

অর্থ মাত্রের প্রতি সমাদর পরিবর্ধিত হইলে তাহার পুনঃ পুনঃ 
আন্দোলন ব| অভ্যাস দ্বারা কালে শব্দ ও জ্ঞান পরিত্যক্ত 

বা বিস্মৃত হয়। তখন আর শব্দ ও জ্ঞান দ্বারা অর্থ বিকল্পিত 

হয় না। অর্থ বস্তগত্যা যেরূপে অবস্থিত, সেইরূপেই 

সমাধি প্রজ্ঞার গোচরীভূত হয়। তখন অর্থের পরিশুদ্ধ 

আকার প্রকাশ পায়। বিকন্গিত আকারের লেশ মাত্রও 

থাকে না। উহাই বস্তুর বাসমাধিপ্রজ্ঞার অসঙ্কীর্ণত|। তদ্িষয়ক 
সমাধির নাম নির্বিতর্ক সমাধি। সুক্ষ্ম বিষয়ক সবিচার ও 
নির্বিচার সমাধিও এঁরূপে বুঝিতে হইবে। 

স্বধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে যোগশান্ত্রে 

উপাসককে ক্রমে সুক্ষ তত্বে উপনীত করা হইয়াছে। 
প্রথমত স্থুলালম্বন, পরে সুন্ষালম্বন, ক্রমে নিরালম্বন, 

সমাধি উপদিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে স্থুলালম্বন সমাধিতে 
প্রথমত মোটামুটিরূপে স্থুলবস্তকে আলম্বন করা হইয়াছে, 
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পরে স্থূল বস্তুর প্রকৃত যথার্থ স্বরূপকে আলম্বন কর! 

হইয়াছে । প্রথম প্রথম শব্দ ও জ্ঞানের সহিত সন্কীর্ণ 
স্থল বস্তু, পরে অসঙ্ধীর্ণ স্থল বস্তু সমাধির আলম্বনীভূত 

হইবে, ইহা স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে । সবিকল্প সমাধির 
উপদেশের সময় সুত্রকার বস্থীন্ত-মন্বযা-স্াক্টাম এইরূপ বলিয়া- 
ছেন। ইহার অর্থ এই যে গ্রহীতা পুরুষ, গ্রহণ-সাধন ইন্দ্রিয় 
ও গ্রান্থ বস্তু সমাধির আলম্বন হইবে। সূত্রের নির্দেশ ক্রম 

ধরিলে অগ্রে গ্রহীতা পুরুষ, পরে গ্রহণসাধন ইন্দ্রিয় এবং 

সর্ববশেষ গ্রাহ্থ বিষয় আলন্বন হইবে বলিয়া বোধ হয়। তাহা 

সম্ভবপর নহে। এইজন্য ভাষ্য গ্রন্থে প্রথমত গ্রাস্থ বিষয়)পরে 

গ্রহণ সাধন ইন্দ্রিয় এবং সর্বশেষে গ্রহীতৃ পুরুষ সমাধির 
আলম্বনরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । তত্ববৈশারদী টীকাতে 
বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, 

ঘন্বীভঘন্ষাযন্রিনি ঘীল্গ: নাতন্দলীওঘন্গামনিহী- 

মান্াহন্মম্ম: | 

যদিও সূত্রে গ্রহীতা পুরুষ, গ্রহণ সাধন ইন্দ্রিয় এবং 
গ্রা্থবিষয় ক্রমে পঠিত হইয়াছে, তথাপি অর্থক্রমের সহিত 
বিরোধ হয় বলিয়া এ পাঠক্রম আঁদরণীয় নহে। প্রথমত 

স্থল বিষয়, ক্রমে সুন্মম ও সুক্ষমতর বিষয় সমাধি প্রজ্ঞার আল- 
ন্বন হইবে, ইহাই অর্থক্রম অর্থাৎ ইহাই সম্ভবপর । 

আত্মতত্বের সংবন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে । প্রকৃত 

আত্মতত্ব নিতান্ত ছুরধিগম্য ৷ আত্মার প্রকৃত তত্বের অধিগম ত 

দূরের কথা। আত্মা দেহাতিরিক্ত, এই সাধারণ জ্ঞানও 

অনেকের নাই । দেহে আত্মজ্ঞান নাস্তিক্যের হেতু । আত্ম! 
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দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহা স্থির না হইলে__আত্ম! সগ্তণ কি 

নিগুণ, আত্ম কর্তা কি- অকর্তী, এ সকল জ্ঞান বা বিচার 

হইতে পারে না। সগ্ুণত্ব, নিগুপত্ব, কর্তৃত্ব, অকৃর্ভৃত্ব আত্মার 

ধর্দ। আত্মা ধৰ্মী ৷ ধন্মীর জ্ঞান ভিন্ন ধর্মের বিচার কিরূপে 
হইবে। ধৰ্ম্ম নিরাশ্রুয় হইবে, ইহা অসম্ভব | পক্ষান্তরে দেহ 

সগডণ ও কর্তা, পশুপালকও ইহা অবগত আছে। পরম সুক্ষ 
তত্ব সহসা বোধগম্য হয় না, এইজন্য স্থুলভাবে, সুন্মমভাবে এবং 
সুন্দমতর ভাবে দর্শন শাস্ত্রে আত্মা উপদিষ্ট হইয়াছে। দর্শন- 
কারের! জানিতেন যে, সকলে সমান বুদ্ধিমান নহে, সকলের 

ধারণাশক্তি সমান নহে । সুতরাং সকলের পক্ষে একরূপ 

উপদেশ হইতে পারে না। পীত্রভেদে অধিকারি-ভেদে 

উপদেশ-ভেদ অবশ্যন্তাবী। সাধারণ ব্যবহারেও ইহার প্রচুর 
উদাহরণ দেখিতে পাওযু! ঘাঁযু। তোমার নাম কি, আপনার 

নাম জিজ্ঞামা করিতে পারি কি, অনুগ্রহ করিয়া আপনার 

নামটি বলিবেন কি, আমার শ্রবখেক্দ্রিয়ের কি এত সৌভাগ্য 

আছে যে, আপনার নামটি শুনিয়া কৃতার্থ হইবে, কোন্‌ 

বর্ণাবলী আপনাতে সঙ্কেতিত হইয়া ধন্য হইয়াছে, আপনি 

কোথা হইতে আমিয়াছেন, কোন্‌ দেশ গর্ব করিতে পারে যে, 

আপনার মত রত্ব তাহার আছে, কোন্‌ দেশ আপনার বিরহ 

যাতনা অনুভব করিতেছে ইত্যাদিরূপে পাত্রভেদে ব্যবহার 

ভেদের শত শত নিদর্শনের অভাব নাই । 

সে যাহা হউক । দেহ হইতে অতিরিক্ত আত্মা নাই, অধি- 

কাংশ লোকের এইরূপ বিশ্বাম এবং তদনুরূপ নাস্তিক্য দেখিতে 

পাওয়। যায়। কোন কোন দর্শনে তাহাদের তাদৃশ বিশ্বাস 
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দূরীকরণের জন্য-__আত্বা দেহ নহে, আত্মা দেহ হইতে অতি- 
রিক্ত পদীর্ঘান্তর, ইহা! প্রতিপন্ন করা হইয়াছে পরন্ত আত্মার 
সণ্ুণত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তত্ব লোকসিদ্ধ অর্থাৎ সকলেই অদত্মাকে 

গুণবান্‌, কর্তা ও ভোক্তা বলিয়া বিবেচনা করে। প্রথমত 

তাঁদৃশ বিবেচনার ভ্রমত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা 
লোকের অধিগম্য হইবে না। এইজন্য প্রথম প্রথম উহা 
স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে । ইহা! অভ্যুপগম-বাঁদ মাত্র । 
দর্শনকর্ভীর অভিপ্রায় এই যে, মানিলাম আত্মা সগুণ, কর্তী 
ও ভোক্তা । পরস্ত এ আত্মা দেহ নহে, দেহ হইতে ভিন্ন 

পদার্থ । লোকে বিবেচনা করে যে, ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে সময়ে 

সময়ে আত্মীতে চেতনার উৎপত্তি হয় । লোকের এই বিশ্বাসের 

প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইল না। লোকে যেরূপ বোঝে 

তাহাকে সেইরূপ বুঝিতে দিয়া, তাদুশ আত্মা দেহ নহে এই 

মাত্র বুঝাইয়। দেওয়া হইল। এইরূপে দেহাতিরিক্ত আত্মা 
বৃদ্ধি-গোচর হইলে, দর্শনান্তরে প্রতিপন্ন করা হইল যে, আত্মা 

সগুণ বটে পরন্ত আত্মার যতগুলি গুণ আছে বলিয়া 

লোকে বিবেচনা করে, প্রকৃত পক্ষে ততগুলি গণ আত্মার নাই। 

ংযোগ বিভাগ প্রভৃতি কতকণ্চলি সাধারণ গুণ আত্মার 

আছে, জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষ গুণ আত্মার নাই । এগুলি 

বুদ্ধির গুণ। আত্মা বৃদ্ধিতে প্রতিবিদ্বিত হয় বলিয়া, দর্পণ 

প্রতিবিশ্বিত মুখে যেমন দর্পণগত মালিন্যের প্রতীতি হয়, সেই 

রূপ বুদ্ধিপ্রতিবিদ্িত আত্মাতে বুদ্ধিগত জ্ঞান স্থখাদির প্রতীতি 

হয় মাত্র। আত্মার কর্তৃত্বও এরূপ বুঝিতে হইবে । আত্মার 
চেতনা আগন্তক নহে। আত্মা নিত্য চৈতন্য স্বরূপ । 
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এই দর্শনেও লোকসিদ্ধ আত্মার নানাত্ব অভ্যুপগত হুইয়াছে। 
তাহা হইলেও জিজ্ঞান্ুব্যক্তি উক্তরূপে আত্মতত্ব বিষয়ে 

অনেক দূর অগ্রসর হয়, সন্দেহ নাই। এরূপ অগ্রসর 
হইলে অপর দর্শন প্রতিপন্ন করিলেন যে, আত্মার কোনও 

গুণ নাই। আত্মার কর্তৃত্ব, ভোক্তত্ব ও নানাত্ব নাই। আত্মা 
বস্তগত্যা এক ও অদ্বিতীয় । আত্মার সগুণত্ব,কর্তৃত্বভোক্ত-ত্ব ও 

নানাত্ব বাস্তবিক নহে। উহা ওপাধিক মাত্র । 
দেহাতিরিক্ত আত্মা সুম্,অকর্তা আত্মা সুক্ষমতর এবং এক 

ও অদ্বিতীয় আত্মা সুন্মতম। ম্ুধীগণ বুঝিতে পারিতেছন 
যে, যোগ শাস্ত্রের ন্যায় দর্শন শাস্ত্রেও ক্রমে সুক্ষ, সুক্মমতর ও 

সুক্মতম আত্মা উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদান্তে বা উপনিষদে 
যে প্রণালীতে আত্মার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রতি 

লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আত্মতত্ব উপদেশের 

প্রণালীই এই যে, স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সুন্ষম 
আত্মতত্বের উপদেশ প্রদান করিতে হয়। সুতরাং দার্শনি- 

কেরা আচাধ্য-পরম্পরাগত চিরন্তন বৈদিক-রীতির অনুসরণ 

করিয়া অন্যায় করেন নাই। 
“' ছান্দ্যোগ্যউপনিষদের একটা আখ্যায়িকাতে শ্রুত হয় 
যে, এক সময়ে মহষি নারদ আত্মতত্ব জিজ্ঞাস হইয়া ভগবান্‌ 

সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইলে ভগবান্‌ সনৎকুমার 
নাম্‌’ হইতে আরম্ভ করিয়া “বৈষয়িক সুখ’ পর্য্যন্তকে আত্মা- 

রূপে উপদেশ করিয়া পরিশেষে ভূমাখ্য প্রকৃত অত্মতত্বের 

উপদেশ দিয়াছেন। ছান্দোগ্যউপনিষদের ভাষ্যে ভগবান্‌ 
শঙ্করাচাধ্য বলেন) 
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ঘীদালাবীন্তযাবন্‌ ব্য ন্ধাহাহং্য সুস্ধা' স্বস্মনবস্ত 

নৃত্রিনিদযঁ আাঘঘিলা নহনিবিঈী ক্বাহাজ্য$জিজছ্সাদীলি 

নালাহীনি লিনিতিদ্বনি। 
সেপানারোহণের ন্যায় স্থল হইতে আরম্ভ করিয়! 

ক্রমে সুন্ষম ও সুন্মতর যাহা বোধগম্য হইতে পারে, তাহা 
বুঝাইয়া পরিশেষে প্রকৃত আত্মতত্বের উপদেশ করিব, এই 
বিবেচনায় শ্রুতি নামাদির নির্দেশ করিয়াছেন । ভাষ্য 

ঢাকাতে আনন্দ গিরি বলেন, 

সঘমী$ছিজাহী লালাহীলি লম্কাললাঘাহ্য নল্দন্বত্ 

জা দনষ্য বালাদ্বস্থানান দারানি। 

অধম অধিকারী ত্রহ্মরূপে নামাদির উপাসনা করিয়া 

তাঁহার ফল-ভোগান্তে ক্রমে সাক্ষাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। 

আনন্দ গিরির এই ইঙ্গিতের প্রতি মনোযোগ করিলে স্থধীগণ 

বুঝিতে পারিবেন যে, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে যে ভিন্ন ভিন্ন আত্মতত্ব 

উপদিষ্ট হুইয়াছে, তাহার কোনও উপদেশ ব্যর্থ নহে। 

অধিকারি-ভেদে সেই সেই আত্মতত্বেরে উপাসনা করিলে 

তাহার ফলভোগান্তে উপাসক ক্রমে প্রকৃত অত্বতত্ব অবগত 

হইতে সক্ষম হন। এতদ্বারা দর্শনপ্রণেতৃ-মহধষিদিগের অপার 

করুণ! প্রকাশিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। এজন্য তাহাদিগের 

নিকট কৃতজ্ঞ ও প্রণত হওয়া উচিত। তাহাদিগকে ভ্রান্ত 

বিবেচন। করিয়। অপরাধী হওয়া উচিত নহে । উপনিষদের 

অনেক স্থলে অমুখ্য-ব্রন্ম-বেতার ও মুখ্য-ব্রন্ম-বেতার সংবাদ 

দেখা যায়। যাহারা অমুখ্য ব্রহ্মবেতা তাহারাও গুরুর 

নিকট হইতে তদ্বিষষ উপদেশ লাভ করিয়াছেন। অবশ্য 

২১ 
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তাঁহাদের অধিকারের অল্পতা অনুসারেই তীহাদিগের সংবন্ধে 
অমুখ্য ব্রহ্মতত্বের উপদেশপ্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল 

আখ্যায়িকা দ্বারা শ্রুতি বুঝাইতেছেন যে, আত্মতত্ব পরম 
গম্ভীর । সহসা তাহা বোধগম্য হয় না। ক্রমে ক্রমে প্রকৃত 

আত্মতত্বে উপনীত হইতে হয়। স্থানান্তরে ভগবান্‌ শঙ্করা- 

চা্ধ্য এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহ! উদ্ধৃত করিবার 
লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। পুজ্যপাদ আচার্য্য 

বলিয়াছেন,__ 

অনাদি হিম্ইসজানাকিসত্যুন্স' লন ধহন্ধনীনা- 

দ্বিনী ্মান্স নু অভলিনি মন্ভঘমলমীহ্মিমন,লঘাদীদ্ 

মন্ব্ত্বীলা হিব্হ্ঘাবিমিব্তনদ্িভীনলানিলা হৃত্রিল 

মব্ন ঘন্তঘা ঘহমাগ্রনিঘা জন্ম্লিন্সনসিমন্ ভ লন্থা- 
নল অবদাঘধিতিবিনি ল্দ্মিমলাঘ ছহ্য্রহ্ডবীনহগ- 

ভঘইস্ল্য: | মহাদি মন্‌ ধ্যন্ধ্দন্মধন্ধবিময লিব্য্ম্বা- 

জামাত্হাষানজ্লঘ্ব মমমন্মম্‌ । % + % নঘা, যহায্রান্স- 

জন্নিহাঁ শন্নুমমনযন্নম্মামানাহবিল্াহিস্রদন্মিনি- 

নিলিনন্ব মমনহুন নিত্য তৃতৃলুলক্ষন ভ্রান্ৃহব্ন্ঘল- 

ঘুবাবিন: আন্মন্মন্ন লিননিব্বঘাদি বন্তুমলনাহিঘাধিন- 

বৃত্বীলা স্হ্যইতযযাবিগ্সিস্রলস্কীদাঘন্ালাঁ লৃষ্বলা- 

নাত্যা মনিতষন্যান্বভ্রল: সদাহজ পাবন । 

ইহার তাৎপর্য্য এই । ব্রহ্গ-_সৎ, এক ও অদ্বিতীয়। 

ব্ৰহ্মই আত্মা, আত্মাই সমস্ত জগৎ | ত্রহ্ম__দিক্‌, দেশ ও 

কালাদি-ভেদশৃন্য অর্থাৎ ব্রচ্গে_দিক ও দেশাদিকৃত ভেদ 
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নাই। ইহা যদিও ষষ্ঠ প্রপাঠকে এবং সপ্তম প্রপাঠকে 
অধিগত হুইয়াছে। তথাপি মন্দবুদ্ধি দিগের বিশ্বাস যে, 

বস্তমাত্রই দিণ্দেশাদি-ভেদ-যুক্ত। এতাদূশ সংস্কার বা 
ধারণা, তাহাদের বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে । মন্দবুদ্ধিদিগের 

তাদৃশ-বাসনা-বাঁসিত বুদ্ধি-_সহ্‌সা পরমার্থ বিষয়ে নীত হইতে 
পারে না। অথচ ব্রহ্মতত্বের অবগতি না হইলে পুরুষার্থ 
সিদ্ধ হয় না। এই জন্য ব্রন্মের উপাসনার্থ হৃদয় পুণ্ডরীক 
রূপ দেশের উপদেশ করিতে হইবে । যদিও আত্মতত্ব-_সৎ, 
একমাত্র সম্যক-প্রত্যয়ের বিষয় ও নিগ্ডণ, তথাপি মন্দবুদ্ধিরা 

আত্মতত্ব সগুণ বলিয়া বিবেচনা করে। তাহাদের রুচির 

অনুসরণ করিয়া, আত্মার সত্যকামাদি গুণ বলা হইবে। 

সত্যবটে যে, যাহারা আত্মার একত্ব অবগত হইয়াছেন, তাহা- 

দের সংবন্ধে গন্তা, গমন ও গন্তব্য কিছুই হইতে পারে না। 

কেননা, এ সমস্তই ভেদ-সাপেক্ষ। একাত্ম-বেত্তার পক্ষে 

ভেদ-_-একান্তই অসম্ভব । তাঁহাদের শরীর-স্থিতির হেতৃভূত 

অবিগ্ভালেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে বিদ্যুৎ ও সমুদ্তত বায়ু যেমন 

গগনে উপশান্ত হয়, দগ্ধেন্ধন অগ্নি যেমন স্বয়ং শান্ত হয়, 
তাহাদেরও সেইরূপ আত্মাতেই নিতি বা শান্তি লাভ হয়। 

কিন্তু মন্দমতিদিগের বুদ্ধি গন্তা, গন্তব্য ও গমনাদি-বাসনা- 

বাসিত। এইজন্য হৃদয় রূপ দেশে সত্যকামাদি রূপ গুণযুক্ত 

ব্রন্মের উপাঁসনাকারি মন্দমতিদিগের মূর্ধন্য নাড়ীদ্বার! 

অর্থাৎ স্বুযুন্না নাড়ীদ্বারা গতি বলিতে হইবে। উক্ত সমস্ত 

বিষয়গুলি বলিবার জন্য অফ্টম প্রপাঠকের আরম্ভ । আনন্দ- 

জ্ঞান বিবেচনা করেন যে, পূর্বে নির্ব্বিশেষ আত্মতত্ব বল! 
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হইয়াছে । তাহা উত্তমাধিকারীর অধিগম্য | মন্দবুদ্ধি দিগের 

জন্য সবিশেষ ব্রন্মের উপদেশ প্রদত্ত হওয়া উচিত। এই 
জন্য অষ্টম প্রপাঠকে তাহা প্রদত্ত হইবে। আচার্য্য আরও 
বলন)-- 

হিন্হ্মঘুষ্মলিদ্ধতমত্যূক্গ ছি হলাঘষতৃহর্য লক্ষ্য 
মন্হন্ত্বীনামবহিন্ সনিলানি । বন্মামন্জান্যানভবন্য । 

নন: ঘন: অহলাঘবহ্ছি নান্বিম্ঘামীনি জন্মন স্থানি: | 

ব্ৰহ্ম অদ্বিতীয় ও পরমার্থ সৎ । তাহাতে দিক্‌ নাই, 

দেশ নাই, গুণ নাই, গতি নাই, ও ফল ভেদ নাই। কিন্তু 

মন্দবুদ্ধিরা বিবেচনা করে যে, যাহাতে দিগ্দেশাদি নাই ও 

গুণাদি নাই, তাহা অসৎ । এই জন্য তাহাদের উপকারার্থ 

-দিগ্দেশাদিযুক্ত গুণাদি বিশিষ্ট ব্ৰহ্ম উপান্তরূপে উপদিষ্ট 

হইয়াছে। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, ইহারা প্রথমত সৎপথে 

আস্ুক, পরে পরমার্থ সৎ আত্মতত্ব ক্রমে ইছাদিগকে বুঝান 

যাইতে পারিবে । আনন্দ গিরি বলেন, 

নন্ঘি নদা জলাদীস্থাঘ নহমাঘঘহ্লঘ লঙ্কা গাস্যি- 

মন্ম' জিমিন্সন্মঘীঘতিষ্যন, ননাস্ব দন্মানব্মা রনি | 

তাহ। হইলে মন্দবুদ্ধিদের ভ্রম দূর করিবার জন্য অদ্বিতীয় 

পরমার্থ মৎ ব্রহ্মের উপদেশ করাই উচিত। অন্যথারপে 

উপদেশ কর! হইতেছে কেন ? ইহার উত্তর দিবার জন্য ভাষ্য- 
কার শ্রুতির উক্তরূপ অভিপ্রায় বর্ণন করিয়াছেন। কেননা, 

সহসা ভ্বদ্বিতীয় পরমার্থনৎ ব্রন্মের উপদেশ করিলে তদ্দার! 

তাহাদের ভ্রমাপনোদন হইবে না, উহা অসন্তাব্য বলিয়া 
তাহাদের বোধ হুইবে। সবিশেষ ব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা 
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তাহারা সৎপথে আসিলে ক্রমে নির্বিশেষ ব্রন্মের উপদেশ 

দ্বারা তাহাদের ভ্রমাপনোদন করা যাইতে পারিবে । ইহাই 
শ্রুতির অভিপ্রায় । স্লধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, দর্শন 

প্রণেতার শ্রুতির অভিপ্রায়ের অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র । 

পুর্ববাচার্য্য বলিয়াছেন, 

লিলি অব লক ঘালাজন্টুলীন্বা: । 
হী মন্থান্মবৃন্দন্দান্ন ঘনিগ্রলিক্নদী: ॥ 

যহার! নির্বিবিশেষ পরত্রন্মের সাক্ষাৎকার করিতে অক্ষম, 

সবিশেষ ব্ৰহ্ম নিরূপণ করিয়া তাঁদৃশ মন্দবুদ্ধিদের প্রতি দয়া 

প্রকাশ কর! হয়। ভগবতীগীতাতে ভগবতী বলিয়াছেন, 

হাহ ভুত ঈ যতৃতস্থা নান্ঘলান্মলল্‌। 

নজ্মান্‌ নমল স্ব ন কপ অুনুন্ব: দুলনাস্মণন্‌ ॥ 

আমার যে সুন্মরূপ দর্শন করিলে মোক্ষলাভ হয়, 
তাহা মন্দবুদ্ধিদের অগম্য । এই জন্য মন্দবুদ্ধি মুমুক্ষু প্রথমত 

আমার স্থুলরূপ আশ্রয় করিবে। প্রায় সমস্ত উপনিষদেই 

ব্রন্মের দ্বিবিধ রূপ উপদিষ্ট হইয়াছে; সবিশেষ ও 

নির্ববশেষ। রুহুদারণ্যক উপনিষদে মূর্ত ও অমুর্ভ ভেদে 

ব্রন্মের ছিবিধ রূপ নির্দেশ করিয়া পরে নির্বিশেষ ব্রন্মের 

উপদেশ করিবার সময় বল! হইয়াছে, 
স্থান গ্সাইঘী লনি লনি হুন্সাহি। 

নিনি নলি অর্থাৎ জাগতিক কোন বস্তুই আত্মা নহে, 

ইহাই পরত্রহ্মের আদেশ অর্থাৎ উপদেশ । জনকযাজ্ঞবন্ধ্য 

সংবাদে সর্বেশ্বরত্ব ভূতাঁধিপতিত্ব প্রভৃতি ধর্ম দ্বারা সবিশেষ 

আত্মার কথা বলিয়া সর্বশেষে, 
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ঘ হম ননি লল্যাল্লাব্তস্মী লঘ্ঘি বল্পন। 

আত্মা ইহা নহে, ইহা নহে, আত্ম! অগ্রহণীয়, আত্মা গৃহীত 
হয় না। হত্যাদিরূপে নির্বিবশেষ আঁত্মতত্বের উপদেশ 

দেওয়া হইয়াছে। নিনি ননি এতদ্বারা প্রসক্ত সমস্ত 
বিশেষের নিষেধ করা হইয়াছে । সমস্ত বিশেষের নিষেধ 
হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাঁকিতেছে না বলিয়া আপাতত বোধ 

হইতে পারে বটে । কিন্তু নিরধিষ্ঠান বা নিরবধি অর্থাৎ অবধি- 

শূন্য নিষেধ হতে পারে না বলিয়া নিষেধের কোন অধিষ্ঠান 
অর্থাৎ অধিকরণ বা অবধি কিনা সীমা অবশিষ্ট থাকিতেছে। 
অর্থাৎ নিরবধি নিষেধ হইতে পারে না। নিষেধ করিতে 

করিতে ঈদৃশ স্থানে উপস্থিত হইতে হয় যে, তাহার নিষেধ 

হইতে পারে না। সাবয়ব পদার্থের অবযবের বিভাগ করিতে 
করিতে এমন অবয়বে উপনীত হওয়া যায় যে তাহার বিভাগ 

হইতে পারে না। বিভাগের অযোগ্য বা বিভাগের অবধি 

ভূত তাঁদৃশ অবয়ব যেমন পরমাণু, সেইরূপ যাহা নিষেধের 

অযোগ্য__সমস্ত উপাধির নিষেধের অবধিভূত, তাহাই আত্মা । 
পঞ্চকোষবিবেকে বিগ্ভারণ্য মুনি বলেন, | 

ক্মদলীনদ্ নূন্ননু সমান মিত্ণ নিয়ন । 

নয মু নাসিনছনা হিহ্ঘন অন্মহন লন | 

বল্ধগ্রস ন নিসত্তিস্বন্‌ অল্প জিন্বিন্নই লল্‌। 

মানাহজাল লিহান্ন লিনাদ লানহক্ি ছি ॥ 

ঘট পটাদি ূর্ত পদার্থ অপনীত হইলে মুর্তশুন্য-__অপনয়- 

নের অযোগ্য--আকাশ যেমন অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ 
বাঁধযোগ্য দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত বস্তু বাধিত হইলে অন্তে বাধের 
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অযোগ্য__সমস্তবাঁধার অবধিভূত যে সাক্ষী চৈতন্য অবশিষ্ট 
থাকে, তাহাই আত্মা । সমস্ত বাধিত হইলে কিছুই থাকে 
না, এরূপ বলিতে পারা যায় না । কারণ, তুমি যাহাকে কিছুই 
থাকে না বলিতেছ, আমি তাহাকেই আত্মা বলি। তোমার ও 

আমার ভাষা-ভেদ হইতেছে মাত্র । অর্থাৎ তুমি লান্দস্থিন্‌ 

এই শব্দ ব্যবহার করিতেছ, আমি তাহার পরিবর্তে সাক্ষী 

চৈতন্য শব্দ ব্যবহার করিতেছি ৷ এইরূপে অভিধায়ক শব্দের 

ভেদ হইতেছে বটে,পরন্তু সর্বববাধ-সাক্ষী অথচ স্বয়ং বাধরহিত 

অভিধেয়ের অস্তিত্ব বিষয়ে বিবাদ থাকিতেছে না । টীকাকার 

রামকৃষ্ণ বলেন যে নন্দিত্বিন্ এই শব্দ প্রযোগ দ্বারা 

তদ্দিষয়ক বোধ প্রতিপন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই। কেননা, 

বোধ না থাকিলে কিরূপে শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে? 
বলিতে পার! যায় যে, নন্িস্তিন বলিতে যে বোধ বা চৈতন্য 

ভাসমান হয় অর্থাৎ সমস্ত-নিষেধের সাক্ষীরূপে যে চৈতন্য 

ভাসমান হয়, তাহাই আত্ম! । 

একটী কথা বিবেচনা কর! উচিত । ন্যায়াদিমতে অপরাপর 

পদার্থের ন্যায় আত্মাও জ্ঞেয়। স্থতরাং আত্মা শব্দ-প্রতিপাদ্য 

হইবে, তদ্বিষয়ে কোন বাধা নাই। কিন্তু বেদান্ত মতে 

আত্মা জ্ঞেয় নহে। বেদান্তমতে যাহা জ্ঞেয়, তাহা জড় 

পদার্থ । জড় পদার্থ__জ্ঞেয়, আত্ম! জড়পদার্থ নহে। এইজন্য 

আত্ম অজ্ঞেয়। আত্মা স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ পদার্থ জ্ঞেয় বা 
জ্ঞানপ্রকাশ্য হইবে, ইহা অসঙ্গত। যাহা জ্ঞেয়, তাহার নিষেধ 

হইতে পারে । যাহা জ্ঞেয় নহে, তাহার নিষেধ হওয়া অসন্তব। 

এই জন্য সর্ব নিষেধের অবধিরূপে আত্মার উপদেশ সর্ববথা 
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সমীচীন হইয়াছে । ইহা আত্মা, এইরূপে আত্মার উপদেশ 

হইতে পারে না। কিন্তু ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা 
নহে, এইরূপে প্রতীয়মান পদার্থাবলীর নিষেধ করিলে যাহা 

অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আত্মা । অর্থাৎ উক্তরূপে অতদ্ব্যা- 

রৃতিদ্বারা যাহ! প্রতীয়মান হয়, তাহাই আত্মা । এতাদৃশ রূপে 

আত্মার উপদেশ হইতে পারে। 
আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা_-শব্-প্রতিপাদ্য 

না হইলে আত্মন্‌ শব্দ, ব্ৰহ্ম শব্দ এবং সত্যাদি শব্দদ্বার! 

কিরূপে আত্মার প্রতিপত্তি বা জ্ঞান হইতেছে ? নিষেধ মুখে 
ও বিধি মুখে আত্মার প্রতিপাদন বেদান্তবাক্যে দেখিতে 

পাওয়! যায়। ননি ননি ইত্যাদি বাক্য-_নিষেধ মুখে এবং 

আত্মন্‌ শব্দ ব্ৰহ্মশব্দ ও সত্যাদি শব্দ বিধিমুখে আত্মার 

প্রতিপাদন করিতেছে । আত্মা অজ্ঞেয় হইলে বিধি মুখে 

আত্মার প্রতিপাদন কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ছান্দোগ্য 

উপনিষদের ভাষ্যে ভগবান শন্করাচাধ্য বক্ষ্যমাণরূপে 

উক্ত আপত্তির উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, আত্মা 
বাক্যের অগোচর। আত্মন্শব্দ ও. ব্রন্মশব্ধ প্রভৃতি 

শব্দ আত্মার প্রতিপাদন করে বটে, কিন্তু তদ্দারা আত্মা 

আত্মন্‌ প্রভৃতি শব্দের বাচ্য, ইহা বল! যাইতে পারে না। 

কারণ, দেহাদিবিশিষ্ট প্রত্যগাত্ব! অ'ত্মন্শব্দের বাচ্য অর্থ। 
দেহাদিবিশিষ্ট প্রত্যগাত্মা--সোপাধিক আত্মা। নিরুপাধিক 
বিশুদ্ধ আত্মা নহে। সুতরাং নির্ববশেষ আত্মা আত্মন্শব্দের 

বাচ্য নহে। পরন্ত আঁত্মন্‌ শব্দদারা দেহাদিবিশিষ্ট আত্মার 

প্রতীতি হইলে এবং উত্তরকালে দেহাদিরূপ উপাধি প্রত্যা- 
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খ্যাত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আত্মন্শব্দের বাচ্য 

না হইলেও আত্মন্শব্দ দ্বারা তাহার প্রতীতি হয়। একটা 
ৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাঁটা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত, বিবে- 
চনা করিয়া আচার্য্য বক্ষ্যমাণ দৃষ্টান্তের উপন্যাস করিয়াছেন । 
রাজাধিঠিত সেনা দৃষ্ট হইলে এবং ধ্বজপতাকাদি ব্যবহিত রাজা 
দৃশ্যমান না হইলেও হস বাসা ভুছ্রন অর্থাৎ এই রাজা 
দেখা যাইতেছে, লোকে এইরূপ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । 
তৎপরে কে রাজা, এইরূপে রাজবিষয়ে জিজ্ঞাসা হইলে 

সাক্ষাৎ সংবন্ধে রাজা পরিদৃশ্যমান না হইলেও দৃশ্যমান 

জনতাতে রাজার ইতর সেনাপতি প্রভৃতি অপরাপর ব্যক্তি 

প্রত্যাখ্যাত হইলে প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্যমান রাঁজব্যক্তিতেও 
রাজ প্রতীতি হইয়া থাকে । প্ররুত স্থলেও এইরূপ 

বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ দ্েহাদিবিশিষ্ট আত্মা আত্মন্শব্দের 

বাচ্য হইলেও দেহাদি উপাধির প্রত্যাখ্যান করিলে প্রত্যা- 

গাঁত্মার প্রতীতি হইতে পারে । উক্তরূপে আত্ম! বেদীন্তবাচ্য 
না হইলেও বেদান্ত প্রতিপাদ্য হইবার কোন বাধা হইতেছে 
না। সংক্ষেপশারীরককার সর্ববজ্ঞাত্মমুনিও প্রকান্তরে ইহাই 
বলিয়াছেন । তিনি বলেন, 

সন্মন্লানব্লানহ্জীক্ি ত্ততী 
দনম্লান: ক্ধয্বিবন্ম: সনীব্বি | 

সন্সযলানব্নন্‌ন্ধনব্নন ব্বান্মা- 
ম্‌ ন্মব্ীঘ লল স্বান্স নি মজ্হঃ ॥ 

অন্তঃকরণে একরূপ প্রত্যগ ভাব অর্থাৎ আন্তরত্ব আছে। 

কেননা, অন্তঃকরণ দেহাঁদি অপেক্ষা আন্তর। প্রত্যাগত্মাতে 

২২ 
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অন্যরূপ প্রত্যগ ভাব অর্থাৎ আন্তরত্ব আছে । কেননা, প্রত্যা- 

গাত্মা সর্ববাস্তর__ প্রত্যাগাত্মা অপেক্ষা আন্তর অন্য কোন পদার্থ 

নাই। অর্থাৎ অন্তঃকরণের আস্তরত্ব আপেক্ষিক, প্রত্যগাত্মার 
আন্তরত্ব অনাপেক্ষিক। এই উভয় প্রত্যগ ভাব বা আস্তরত্ব 
ভিন্ন ভিন্ন সন্দেহ নাই । তথাপি অজ্ঞানবশত লোকে উভয়বিধ 

প্রত্যগ ভাব বা আন্তরত্ব এক বলিয়া বিবেচনা করে। ভিন্ন 

ভিন্ন পদীর্ঘদ্বয়ের একতা! ‘শবলতা? নামে অভিহিত হইয়াছে । 
এতাদৃশ শবলতাপন্ন প্রত্যগ ভাব আত্মপদ বাচ্য। প্রত্যাগাত্ার 

নিবিশেষ প্রত্যগ্ভাব আত্মপদবাচ্য নহে । তথাপি অন্তঃকরণের 
প্রত্যগভাব অপনীত হইলে প্রত্যাগাত্মার প্রত্যগ্ভাব বা 
সর্বান্তরত্ব আত্মশব্দের বাচ্য না হইলেও আত্মশব্দ দ্বার! 
প্রতীয়মান হইতেছে । ব্যপকতা আত্মশব্দের অর্থ ইহলেও 

আকাশাদিতে একরূপ অর্থাৎ আপেক্ষিক ব্যাপকতা, প্রত্যা- 

গাত্মাতে অন্যরূপ অর্থাৎ অনাপেক্ষিক ব্যাপকতা, তদুভয়ের 
একীকরণরূপ শবল ব্যাপকতা আবার অন্যরূপ। তাদৃশ 
ব্যাপক পদার্থ আত্মশব্দের বাচ্য। ব্রহ্মশব্দ, সত্যশব্দ ও 

আনন্দশব্দ শুদ্ধব্রন্মের বাচক না হইলেও উক্তক্রমে শুদ্ধ- 
ব্রন্মের প্রতিপাদক হয় সন্দেহ নাই। ব্রহ্ম’ শব্দের অর্থ 
বৃহৎ। বৃহৎ কিনা পরিপূর্ণ অর্থাৎ অদ্ভিতীয়। কেননা, 
দ্বিতীয় থাকিলেই তাহা পরিপূর্ণ হইতে পারে না। সর্বব- 
জ্ঞাতুমুনি আরও বলেন, 

রম্কান্সান স্মন্থিনীঘল্রনীনধা সস্থাব্মন্মন্বান্বিনীযল্রমন্তি | 
নমম্মজান্মন স্বান্ ননান্মা অ ঘনীয নস্মাযন্হন্ত নল | 
ব্ৰহ্মাত্রিত অজ্ঞানে অর্থাৎ মায়াতে এক প্রকার অদি- 
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তীষত্ব আছে। কেননা, এ অজ্ঞান সমস্ত প্রপঞ্চের বিবর্তের 

আশ্রয়। প্রপঞ্চ যদি অজ্ঞানের বিবর্ত হইল, তাহা হইলে 

প্রপঞ্চদ্বারা অজ্ঞানের সদ্বিতীয়ত্ব বলা যাইতে পারে না । কারণ, 

বিবর্তবাদে অজ্ঞানের অতিরিক্ত প্রপঞ্চ বস্তুগত্য! সিদ্ধ হয় ন!। 
রঙ্জুর বিবর্ত সর্প যেমন রজ্জুমাত্র, অজ্ঞানের বিবর্ত প্রপঞ্চ 

সেইরূপ অজ্ঞানমাত্র। ব্রহ্ম ও অজ্ঞান এতদুভয় দ্বারাও 

সদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, অজ্ঞান ব্রঙ্মে অধ্যস্ত 

স্ৃতরাং উহা! ব্রহ্মের অন্তভতি। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, 

অজ্ঞীনের একরূপ অদ্বিতীয়ত্ব আছে। শুদ্ধব্রন্ষের অদ্বিতীয়ত্ব 

অন্যরূপ | কেননা, ব্রন্মের অতিরিক্ত সমস্তই মিথ্যা | জীব-_ 

ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। জীব-_ ব্রক্মমান্র । স্থৃতরাং 

ব্রহ্ম-_সজাতীয়াঁদি-ভেদ-শুন্য বলিয়। অদ্বিতীয় । এই উভয়- 

বিধ অদ্বিতীয়তা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উভয়ের একীকরণ দ্বারা 

অদ্বিতীয়-দ্বয়াত্বক অপরবিধ অদ্বিতীযুতার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন 

হইতেছে । অজ্ঞান ও ব্রন্মের একীকরণ হইলেও অ দ্বৈততার 

হানি হইতে পারে না। কেননা, উক্ত রূপে অজ্ঞান ও ব্রহ্ম 
উভয়েই অদ্বিতীয়। যাহ! অদ্বিতীয়-ঘয়াত্মক, তাহা অবশ্য 

অদ্বিতীয় হুইবে। বেদান্তশাস্ত্রে জগৎ-কাঁরণে ব্রহ্মশব্দের 

প্রয়োগ দেখিতে পাঁওয়! যায় । শুদ্ধ ব্রন্ম__জগৎকাঁরণ হইতে 

পারেন না। মাযোপহিত বা মায়াশবলিত ব্রহ্ম জগৎ 

কারণ। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, শবল ্রহ্মই ব্রহ্মশব্দের 

বাচ্য অর্থ । পরন্ত শবল ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দের বাচ্য হইলেও শুদ্ধ 
ব্রন্ধে ব্ৰহ্মশব্দের লক্ষণ হইতে পারে । আনন্দজ্ঞান ও মধু- 

মুদন সরস্বতী প্রভৃতি পূর্ববাচাধ্যগণ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ 
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করিয়াছেন । আকাশাদিতে ব্যাবহারিক সত্যতা, প্রত্যগা- 

আনাতে পারমার্থিক সত্যতা আছে । এই উভয়বিধ সত্যতা ভিন্ন 

ভিন্ন। উভয়ের অতেদারোপদ্বার৷ অন্যবিধ সত্যতা সিদ্ধ হয়। 

এ শবল সত্যতাই সত্যশব্দের বাচ্য অর্থ। তন্মধ্যে ব্যাব- 

হাঁরক সত্যের প্রত্যাখ্যান করিলে প্রত্যাগাত্মা। প্রতীয়মান 

হয়। চক্ষুরাদি জন্য অন্তঃকরণ বৃত্তি এক প্রকার জ্ঞান। 

প্রত্যগাত্মা অন্য প্রকার জ্ঞান। উহারা অর্থাৎ উক্ত দ্বিবিধ 

জ্ঞান যথাক্রমে চৈতন্যের অভিব্যগ্তক ও স্বপ্রকাশ | বুদ্ধি- 

বৃত্তিতেই চৈতন্য অভিব্যক্ত হয়। এ উভয়ের অভেদারোপ- 

মূলক অন্য রূপ জ্ঞান পদার্থ সিদ্ধ হয়। তাহাই জ্ঞানশব্দের 

বাচ্য অর্থ। বুদ্ধি বৃত্তিতে একরূপ আনন্দত। আছে, প্রত্য- 

গাত্সাতে অন্যরূপ আনন্দত। আছে । উভয়ের মিশ্রণে তৃতীয় 

প্রকার আনন্দতা নিষ্পন্ন হয়। তাহা আনন্দশব্দের বাঁচ্য 

অর্থ। পূর্বের ন্যায় ইতরের প্রত্যাখ্যান হইলে জ্ঞানশব্দ ও 
আনন্দশব্দ দ্বারা প্রত্যাগত্মার প্রতীতি হয়। আত্মবোৌধক 

শুদ্ধ গ্রভৃভি শব্দেও এই রীতির অনুসরণ করিতে হইবে । 

সে যাহা হউক। পরম সন্মম আত্মতত্ব উপদিষ্ট হইলেও 
মন্দাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ 

হয় না। প্রত্যুত বিপরীত ভাবে উহা গ্রহণ করে, ছান্দোগ্য 

উপনিষদের একটা আখ্যাধ়িকার প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা 

বুঝিতে পারা যাঁয়। আখ্যায়িকাটীর তাৎপর্য্য সংক্ষেপে 

প্রদর্শিত হইতেছে । এক সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র ও অস্ত্রররাজ 

বিরোচন সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হুইয়া- 

ছিলেন। তাহার! ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্বক দ্াত্রিংশদ্র্ষ 
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তথায় বাস করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা ' 

করিয়াছিলেন যে, কি অভিলাষে তোমরা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন 

পূর্বক বাস করিতেছ ? ইন্দ্র ও বিরোচন বলিলেন, আত্মাকে 

জানিলে সমগ্র লোক ও সমগ্র কাম লাভ হয়, আপনার এই 

বাক্য শিষ্যের অবগত আঁছেন। তাহা শুনিয়া আত্মাকে 

জাঁনিবার জন্য আমরা এখানে বাস করিতেছি । প্রজাপতি 

বলিলেন, চক্ষুতে যে দ্ৰষ্টা পুরুষ পরিদৃষ্ট হয়, ইহাই আত্মা । 
প্রজাপতি, ইন্্রও বিরোচনের নিকট প্রকৃত আত্মতত্বই উপদেশ 

করিলেন। কেননা, চক্ষুরুপলক্ষিত দ্রষ্টা পুরুষ আমাদের 

দৃষ্টিগোচর না হইলেও ধাহাদের পাপ পরিক্ষীণ হইয়াছে, 
বৃদ্ধির নৈর্মল্য সম্পাদিত হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল বিষয়বিমুখ 

হইয়াছে, যাহারা সমাধিনিষ্ঠ এবং অন্তদর্টিসম্পন্ন হইয়াছেন, 
তাঁদুশ যোগীর! চক্ষুতে দ্রষ্টা পুরুষ দেখিতে পান। কিন্তু 
ইন্দ্র ও বিরোচন বুদ্ধিমান্দ্যাদি দোষ বশত প্রকৃত আত্মতত্ব 

বুঝিতে পারিলেন না। প্রত্যুত তাহারা বিপরীত বুঝিলেন। 

তাহারা বুঝিলেন যে, চক্ষুতে পরিদুষ্ট চ্ছায়াপুরুষ আত্মা, ইহাই 
প্রজাপতি বলিয়াছেন । তাহারা এইরূপ বুঝিয়৷ নিজবোধের 

দুটীকরণের জন্য প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে 
তগবন্‌, জলে, আদর্শে এবং খড়গাঁদিতে যে প্রতিবিশ্বাকার পুরুষ 

দৃষ্ট হয়, ইহাদের মধ্যে কোন ছায়াপুরুষ আত্মা ? অথবা, 

ইহারা সমস্তই আত্মা? তাহাদের প্রশ্ন শুনিয়। প্রজাপতি পূর্বোক্ত 
চক্ষুরুপলক্ষিত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই পুরুষই 
সকলের মধ্যে জ্ঞাত হন। প্রজাপতি বিবেচনা করিলেন যে, 

ইন্দ্র ও বিরোচনের যথেষ্ট পাণ্ডিত্যাভিমান, মহত্বাভিমান 
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ও বোদ্ুত্বাভিমান আছে। এ অবস্থায় যদি তাহাদিগকে বলা 
যায় যে, তোমরা মূঢ়! তোমরা আমার উপদেশ বিপরীতভাবে 

গ্রহণ করিয়াছ, তবে তাহাদের চিত্তদু:খ হইবে এবং তজ্জনিত 

চিন্তাবসাদ হইবে । তাহ! হইলে প্রশ্ন করিবার এবং ততুত্তর 
শুনিবার উৎসাহ ভঙ্গ হইবে। এইজন্য প্রজাপতি তাহাদিগকে 

সেরূপ বলিলেন ন|। প্রজাপতি বিবেচনা করিলেন যে,আমার 

উপদেশ ইহারা বিপরীতভাব গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু 
উপায়ান্তরে ইহাদের বিপরীতভাব অপনীত করিতে হইবে। 
এই বিবেচনা করিয়। প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন যে, 

উদশরাবে অর্থাৎ জলপূর্ণ শরাবে নিজেকে দেখিয়া আত্মার 

বিষয় যাহা বুঝিতে না পারিবে, তাহা আমাকে বলিবে। 

তাহার! উদশরাবে নিজেকে দেখিলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা 

করিলেন, কি দ্েখিতেছ? তাহার! বলিলেন, হে ভগবন্‌,আমরা 

যেরূপ লোমনখাদি-যুক্ত, সেইরূপ লোমনখাদিসহিত আমা- 
দের প্রতিরপ উদশরাবে দেখিতেছি। প্রজাপতি পুনর্ববার 

তাহাদিগকে বলিলেন, লোমনখাদি চ্ছেদন করিয়া উত্তম বস্তু 

পরিধান করিয়া উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া, উদশরাবে নিজেকে 

দর্শন কর। তাহার! তাহ! করিলে প্রজাপতি জিজ্ঞাস! করিলেন, 

কি দেখিতেছ ? তীহারা পূর্বববৎ উত্তর করিলেন যে, আমরা 
যেমন ছিন্ন-লোমনখ, স্থবদন ও অলঙ্কৃত, আমাদের প্রতিরপও 

সেইরূপ দেখিতেছি। প্রজাপতি দ্রেখিলেন যে, তাহাদের 

বিপরীত প্রতীতি অপগত হুইল না। অবশ্য ইহাদের দুরিত 

প্রতিবন্ধ বশত বিপরীত গ্রহ যাইতেছে না। আমার উপ- 

দেশ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলে এবং প্রতিবন্ধক দুত্তিত অপগত 
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হইলে ইহার! প্রকৃত আত্মতত্ব বুঝিতে পাঁরিবে | এই বিবে- 

চন! করিয়া! পূর্ব্বোপদিষ্ট অক্ষিপুরুষরূপ আত্মাকে লক্ষ্য 

করিয়া প্রজাপতি বলিলেন__ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত, ইহাই 
অভয়, ইহাই ব্রহ্ম । প্রজাপতির অভিপ্রায় ছিল যে,উত্তম অল- 

স্কার এবং স্ুবসনাদির ছায়। উদশরাঁবে দৃষ্ট হয়। পরন্ত অল- 
ক্কার ও বন্ত্রাদি আগন্তক বলিয়া উহারা আত্মা নহে। পুর্বে নখ 
রোমাদির ছায়! দৃষ্ট হইয়াছিল । নখ লোমাঁদি ছেদন করিলে 
তাহাদের ছায়! দৃষ্ট হয় না। অতএব বস্ত্র, অলঙ্কার ও নখ 

লোমাদি যেমন আগমাপায়ী অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশালী, 

শরীরও সেইরূপ উৎপত্তিবিনাশশালী। অতএব উহারা 

কেহই আত্মা নহে। উদশরাবে ছাঁয়াকর নখলোমাদি 

যেমন আত্ম! নহে, উদশরাবে ছায়াকর শরীরও সেইরূপ আত্মা 

নহে। প্রজাপতি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রও বিরোচন 

ইহা বুঝিতে পারিবে । কিন্তু তাহারা তাহা বুঝিতে পারিলেন 

না। তাহাদের ছায়াত্ম গ্রহ অপনীত হইল না। তাহার! হৃষ্ট- 

চিন্তে কৃতার্থবদ্ধিতে তথা হইতে স্বন্বস্থানে চলিয়া গেলেন। 

অস্তুররাজ বিরোচন অস্ত্ররদিগকে উপদেশ দিলেন যে, ছায়া- 

কর দেহই আত্মা, প্রজাপতি এইরূপ বলিয়াছেন । অতএব 

দেহই পূজনীয়, দেহই পরিচরণীয়। দেহের পূজা ও পরিচর্ধ্যা 
করিলেই ইহলোক ও পরলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবরাজ 

ইন্দ্র প্রজাপতির উপদেশ পুনঃ পুনঃ স্মরণ পূর্ববক 

যাইতেছিলেন। অর্ধপথে তিনি বিবেচনা করিলেন যে, 
যেমন শরীর নখাদিযুক্ত হইলে, তাহার ছায়াও নখাঁদি- 

যুক্ত ; শরীর অলঙ্কৃত, স্থবলন ও ছিন্ন-নখলোম হইলে তাহার 
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ছায়াও অলঙ্কৃত, স্থবসন ও ছিন্ননখলোম হয়, সেইরূপ শরীর 
অন্ধ হইলে তাহার ছায়াও অন্ধ, শরীর ছিন্নাবয়ব হইলে 

তাহার ছায়াও ছিন্নাবয়ুব হইবে | অধিকন্তু শরীরের নাশের 

সঙ্গে সঙ্গে তাহার ছায়াও নষ্ট হইবে । অতএব ছাঁয়াত্বার 

দর্শনে বা শরীরাত্মার দর্শনে ত আমি কোন ফল দেখিতেছি 

না। এইরূপ বিবেচন! করিয়৷ ইন্দ্র অদ্ধপথ হইতে প্রতিনিরৃত্ 
হইলেন এবং মমিৎপাঁণি হইয়া পুনর্ববার প্রজাপতির নিকট 

উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মঘবন্‌, 

তুমি হৃষ্টচিত্তে বিরোচনের সহিত এখান হইতে গিয়াছিলে 
কিজন্য পুনর্বার আগমন করিলে ? ইন্দ্র প্রজাপতিকে নিজের 
সন্দেহ জানাইলে প্রজাপতি বলিলেন যে, তুমি যাহা! বিবেচনা 

করিয়াছ, তাহা যথার্থ । আমি পূর্বের যে আত্মার উপদেশ 

করিয়াছি, দ্রেহাদি সে আত্মা নহে। সেই আত্মাই তোমাকে 

আবার বুঝাইয়া দিব। আরও দ্বাত্রিংশদ্বর্ধ বাস করে। 

আদিষ্ট সময় বাসের পরে প্রজাপতি বলিলেন যে, যে স্বপ্নে 

নানাবিধ বিষয় ভোগ করে, সে আত্মা । ইহা শুনিয়া ইন্দ্র 

হৃষ্টচিত্তে গমন করিলেন। অদ্ধপথ হইতে প্রত্যাগত হইয়া 
প্রজাপতিকে বলিলেন । শরীর অন্ধ হইহইলেও স্বপ্রাদ্রষ্টা 
অন্ধ হয় না, এইরূপে স্বপ্াদ্রষ্টা শরীরের দোঁষে দুষিত হয় না 
বাটে, কিন্তু স্বপ্নদ্রন্টী স্বপ্নে দেখিতে পাঁয় যে তাহাকেও যেন 
অন্যে হনন করে, সে নিজেও যেন অপ্রিযবেত্তা হয় অর্থাৎ 

পুত্রাদির মরণ নিমিত্ত অপ্রিয় বিষয় অবগত হয়, যেন রোদন 
করে এই আত্মার দর্শনেও কোন ফল দেখিতেছি না। ইন্দ্রের 

তর্ক অবগত হইয়া প্রজাপতি বলিলেন ; তুমি যাহা বলিলে, 
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তাহা যথার্থ । আরও দ্বাত্রিংশদর্ষ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর। 

পূর্ব্বোপদিষ্ট আত্মা তোমাকে পুনর্ববার বুঝাইয়া দিব। 
নিদ্দিষ্ট সময়ের পরে প্রজাপতি বলিলেন যে, স্থপ্ত পুরুষ 
যখন কোনরূপ ন্বপ্রদর্শন করে না, তখন তাহাকে আত্মা 

বল! যায় অর্থাৎ স্থবুপ্তিকালীন পুরুষ আত্মা । ইন্দ্র হষ্টচিত্তে 
গমন করিয়া পুনর্ববার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রজাপতিকে বলিলেন 

যে, সেই সৌধুপ্ত পুরুষের দুঃখ নাই বটে, পরস্ত সে 
তৎকালে নিজেকে বা অন্যকে জানিতে পারে না। যেন 

বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই আত্মার দর্শনেও কোন ফল দেখি- 

তেছি না। 

প্রজাপতি বলিলেন, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা যথার্থ । আরও 

পঞ্চবর্ধ বাস কর, পুর্ব্বোপদিষ্ট আত্ম! তোমাকে বুঝাইয়াদিব | 
যথোক্ত সময় অতিবাহিত হইলে প্রজাপতি বলিলেন যে, 

শরীর বিনাশী, আত্মা অবিনাশী, বিনাশী শরীর অবিনাশী 

আত্মার অধিষ্ঠান-ভাব প্রাপ্ত হয়। সশরীর আত্মার বা 
শরীরাধিঠিত আত্মার বিশেষ বিজ্ঞান অর্থাৎ রূপ রসাদি 

গোচর বিজ্ঞান হয়। অশরীর আত্মার বিশেষ বিজ্ঞান 

হয় ন! বলিয়া তাহার বিনাশ প্রাপ্তির ভ্রম হইতে 

পাঁরে। কিন্তু বস্তগত্যা আত্মার বিনাশ নাই। আত্মা 

নিত্যচৈতন্য স্বরূপ। সশরীর আত্মার প্রিয়াপ্রিয়- 

সংস্পর্শ অপরিহার্য । অশরীর আত্মার প্রিয়াপ্রেষ সংস্পর্শ 

নাই। প্রজাপতি এইরূপে পূর্ব্বোপদিষ্ট অত্মতত্ব ইন্দ্রকে 

বুঝাইয়! দেন। উদশরাবাদির উপন্যাস দ্বারা জাগ্রদবস্থার 

আত্মার বিষয় বলা হইয়াছে । স্বপ্রন্রষীর এবং সৌধুপ্ত 
২৩ 
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পুরুষের উপন্যাস সাক্ষাৎ সংবন্ধে কর! হইয়াছে । সর্ববশেষে 
অবস্থাত্রয়াতীত এবং অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী তুরীয় অবস্থার 
উপন্যাম করা হইয়াছে । স্ুধীগণ দেখিতে পাইলেন যে, 

প্রকৃত আত্মতত্র উপদিষট হইলেও মন্দ ও মধ্যম অধিকারী 

তাহা বুঝিতে পারে না বরং বিপরীত বুঝিয়া বসে। এই 

জন্য দর্শনকারগণের অমুখ্য ও মুখ্য ভাবে বা স্থুল সুক্ষ- 

রূপে বিভিন্নরূপ আত্মতত্বের উপদেশ প্রদান সর্ববথা সমীচীন 

হইয়াছে । অধিকারি-ভেদে উপদেশ-ভেদের ওচিত্য 

সকলেই স্বীকার করিবেন। কোন কোন বেদাস্তাচাধ্যের 

মতে আত্মতত্ব ছুবিজ্ঞেয় বলিয়া প্রথমত তাহার উপদেশ 

প্রদান করিলে বিষয়াসক্ত-চিত্তের পক্ষে অত্যন্ত সুক্ষ্ম বস্তুর 
শ্রবণেও ব্যামোহ হইতে পারে । এই জন্য প্রজাপতি প্রথমত 

ছায়াত্মার, পরে স্বপ্নদ্রষ্টার, তৎপরে সৌধুপ্ত পুরুষের উপ- 

ন্যাস করিয়া সর্বশেষে মুখ্য আত্মতত্বের উপদেশ করিয়াছেন । 

দৃষ্টান্তস্থলে তাঁহারা বলেন যে, দ্বিতীয়াতে সৃক্ষম চন্দ্র দর্শন 
করাইবার ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি প্রথমত প্রত্যক্ষ কোন বৃক্ষ 

নির্দেশ করিয়া বলেন ইহাকে দর্শন কর, এই চন্দ্র। তৎপরে 

অপেক্ষাকৃত চন্দ্রের নিকটবর্তী পর্ববত মস্তক দর্শন করাইয়া 

বলেন, এই চন্দ্র । দ্রফী ক্রমে প্রকৃত চন্দ্র দর্শন করে। এই 

মতে অযুখ্য ও মুখ্য আত্মতত্বের উপদেশ সর্ববথা স্থসঙ্গত | 

তৈততিরীয়উপনিষদে শ্রুত হয় যে, ভৃগু--পিতা-বরুণের নিকট 

ব্রহ্ম জানিতে চাহিলে জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয়ের কারণ 

ব্ৰহ্ম, পিতা বরুণ পুত্র ভৃগুকে এই রূপ উপদেশ দিলেন। 
ভৃগু তপস্যা করিয়া প্রথমবারে, অন্ন__ব্রহ্ম, এইরূপ জানিয়! 
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পিতার নিকট বলিলে পিতা! পুনর্ববার তপস্তাদ্বারা ব্রহ্ম 
জানিতে বলেন । দ্বিতীয়বার তপস্যা করিয়া ভৃগু__ প্রাণ ব্রহ্ম, 

এই রূপ বুঝিলেন। ক্রমে মন ও বিজ্ঞান ব্রহ্মরূপে জানিয়! 

সর্ববশেষে প্রকৃত ব্রহ্মতত্ব অবগত হইয়াছিলেন । 

আর একটি বিষয় বিবেচনা কর! উচিত । ন্যায় ও বৈশেষিক 

দর্শনে অত্মার নয়টা বিশেষ গুণ অঙ্গীকৃত হইয়াছে । তাহা 
এই- জ্ঞান, স্থখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব, সংস্কার, ধর্ম ও 

অধৰ্ম্ম । জ্ঞান, স্থখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, ও প্রত্ব এই ছয়টা 
গুণ অনুভব সিদ্ধ। আমি জানিতেছি, আমি স্থখী ইত্যাদি 

অনুভব সকলেরই হইয়া থাকে । স্মৃতিরূপ কার্ধ্যদ্বারা সংস্কার 

এবং স্খছুঃখরূপ কাধ্যদ্বারা ধন্মীধন্ম অনুমিত হয়। আত্মার 

কর্তৃত্ব ও ভোক্তত্বও অনুভব-সিদ্ধ। স্থথদুঃখাদির ব্যবস্থা দর্শনে 

আত্মার নানাত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে । এ সমস্ত অনুভব কেহই 

অস্বীকার করিতে পারেন না। হেতুগুলিও সকলেরই 

স্বীকার্যা। স্থতরাং সাংখ্য ও বেদান্ত মতেও এ সমস্ত স্বীকার 

না করিয়া উপায় নাই। সংখ্য ও বেদান্ত মতে উহা অন্তঃ- 

করণের ধন্মী। তাহা হইলেও সাংখ্য মতে__আত্ম। অন্তঃকরণে 

প্রতিবিন্বিত হয় বলিয়া, এবং বেদান্ত মতে-_অন্তঃকরণের ও 

আত্মার তাদাত্ম্যাধ্যাস আছে বলিয়া অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম জ্ঞান স্খাদি 

আত্মধর্নরূপে প্রতীয়মান হয়, এই মাত্র বৈলক্ষণ্য । তদ্দারা 

ফলত কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক, 

আচার্য্য গণের মতেও আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার হইলে এ বিশেষ 

গুণগুলি আত্মাতে থাকিবে না। এতদ্বারা প্রকারান্তরে 

বেদান্ত মতের প্রতি তাহাদের পক্ষপাত প্রতীয়মান হয় কি না, 



১৮০ ষষ্ঠ লেকৃচর । 

স্থধীগণ তাহা বিচার করিবেন। বেদান্ত মতে আত্মার কর্তৃত্ব 

ও ভোক্ত্ত্ব ওপাধিক । 
আর এক কথা । গৌতম ও কণাদ জ্ঞান স্থখাদি আত্মার 

ধর্ম, এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলেন নাই | এওঁ গুলি আত্মার 

অনুমাপক হেতু, এই রূপ বলিয়াছেন। অনুমাপক হেতু 

অনুমেয়ের ধর্ম্ম হইবেই, এরূপ নিয়ম নাই | ধুম যেমন বহ্ছির 

ধর্ম না হইয়াও বন্ছির অনুমাপক হেতু হইয়াছে, জ্ঞান স্তখাদি 

সেইরূপ আত্মার ধর্ম না হইয়াও আত্মার অনুমাপক হেতু 
হইতে পারে । আত্ম! ভিন্ন জ্ঞান স্থখাদির প্রকাশ সম্পন্ন 

হয় না । আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংবন্ধ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন 

হয়। কণাঁদের এতাদৃশ উক্তি আছে বটে। কিন্তু তদ্দার! 
বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, ইহা! বলা যাইতে 

পারে। আত্ম! নিত্য জ্ঞান স্বরূপ নহে, ব! নিত্য জ্ঞান নাই, 

ইহা গৌতম ও কণাদ বলেন নাই। টীকাকারেরা তাহ 
বলিয়াছেন । যেরূপ বলা হইল, তত্প্রতি মনোযোগ 

করিলে স্থধীগণ বুঝিতে পারিবেন যে, ্যায়াদি-দর্শন-কর্তাদের 

মত-_বেদান্ত মতের বিরুদ্ধ, ইহা বলিবার বিশেষ হেতু নাই। 

বলিতে পার! যায় যে, বেদান্ত মতই তাহাদের অভিমত । 

পরন্তু অন্তঃকরণের সহিত তাদাত্যাধ্যাস নিবন্ধন জ্ঞান স্থখাদি 

আত্মধন্্ রূপে প্রতীয়মান হয়, ইহা তাহার! খুলিয়া বলেন 

নাই। তাদৃশ সুক্ষ বিষয় শিষ্যগণ সহসা বুঝিতে পারিবেনা । 

এই বিবেচনাতেই তাহারা উহা অস্পষ্ট রাখিয়াছেন। 
বৈদান্তিকেরাও স্থখছুঃখাদি-ব্যবস্থার জন্য আত্মার ওপাধিক 

ভেদ স্বীকার করিয়াছেন । কণাদ ঠিক এ হেতৃতেই আত্মার 
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নানাত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই নানাত্ব ওপাঁধিক, 

এই কথাটা খুলিয়া বলেন নাই। কণাদের আত্মনানাত্ব 
বিচারের সুত্রগুলি এখানে স্মরণ করা উচিত। গৌতম 
আত্মার নানাত্ব বা একত্ব বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই। 

আত্মার কর্তৃত্ব বিষয়েও সূত্রকারদের কোন সুত্র দৃষ্ট হয় না। 
অতএব সমস্ত দর্শন কর্তাদের তাৎপর্য বা নির্ভর বেদান্ত 

সন্মত অদ্বৈত বাদে, কাশ্ীরক সদানন্দ যতির এই সিদ্ধান্ত 

অসঙ্গত বলা যাইতে পারে না। বালক তিক্ত ওষধ পান 

করিতে চাহে না । পিতা তাহার মুখে কিঞ্চিৎ গুড় দিয়! 

পরে তিক্ত ওষধ পান করান। ইহার নাম “গুড়জিহ্বিকা, 

ন্যায়। সাধারণ লোকে দেহের অতিরিক্ত আত্মা জানে না। 

প্রকৃত আত্মতত্ব তাহাদের পক্ষে পরম দু্ঞেয । গুড়জিহ্বিকা 

ন্যায়ের অনুসরণ করিয়! ন্যায়াদিদর্শনে দেহের অতিরিক্ত 

আত্মা উপদিষ্ট হইয়াছে প্রকৃত আত্মতত্ব অপেক্ষা উহা 

অপেক্ষাকৃত স্থজ্বেয়। তছুপদিষ্ট আত্মজ্ঞান দৃঢ়ভূমি হইলে 

ক্রমে প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইতে পারিবে, ইহাই ন্যায়াদি দর্শনের 

উদ্দেশ্য । প্রকৃত আত্মাও দেহাতিরিক্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ 

নাই। এইজন্য আত্মা দেহাতিরিক্ত, ন্যায়াদি দর্শনে 

এতীবন্মাত্র উপদিষ্ট হইয়াছে । আত্মার স্বরূপ কি, তাহা 

বিশেষ রূপে উপদিষ্ট হয় নাই। স্বৃতরাং আত্মতত্ব বিষয়ে 

দর্শন সকলের মত পরম্পর-বিরুদ্ধ, এ কথা বলা কতদূর 

সঙ্গত, স্থধাগণ তাহ! বিবেচনা করিবেন । 

সানি 
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হা 
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বৈরাগ্য । 

জীবাত্মীর সংবন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য স্থূল স্থূল বিষয় গুলি 

এক প্রকার বল! হইয়াছে। এখন জীবাত্মার পরম পুরু- 
ষার্থ লাভের উপায় বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত 

বোধ হইতেছে। পুরুষার্থ কিনা, পুরুষের প্রয়োজন । 

যাহা পুরুষের অভিলষণীয়, তাহাই পুরুষার্থ। পুরুঘার্থ 

চাঁরি প্রকারে বিভক্ত ; ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বা অপবর্গ। 

তন্মধ্যে মোক্ষ পরম পুরুষার্থ। অপর ত্রিবিধ পুরুষার্থ 

বিনাশী, মোক্ষ অবিনাশী। এই জন্য মোক্ষ পরম পুরুষার্থ। 
মোক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে 

বন্ধন-মোৌচন__মোক্ষ বলিয়া প্রতীত হইবে | জীবাত্মার বন্ধন 

কিনা, সখ দুঃখ ভোগ বা সংসার । 

জীবাত্মার সংসার ব৷ বন্ধ অজ্ঞান-মূলক | অর্থাৎ মিথ্যা 

জ্ঞান সংসারের হেতু । কারণ বিদ্যমান থাকিতে কাধ্যের 

সমুচ্ছেদ অসম্ভব | যে পধ্যন্ত মিথ্যা জ্ঞান সমূলে উন্ম লিত 

না হয়, সে পৰ্ষ্যন্ত সংসার নিবৃত্তি বা মুক্তি হইতে পারে না। 

মুক্তি পরম পুরুষার্থ বলিয়া মুক্তির জন্য সকলের সমুৎস্থক 

হওয়া উচিত । বদ্ধ থাকিবার জন্য লোকের অভিলাষ হয় 

না, বন্ধন__লোকে ভাল বাসে না। বন্ধন-মুক্তিই সকলের 
অভিলষণীয়। মিথ্যা জ্ঞান বন্ধনের হেতু । তত্বজ্ঞান__মিথ্যা- 

জ্ঞানের সমুচ্ছেদক ব| বিনাশক, ইহা! সহজ বোধ্য। তত্ত্বজ্ঞান 
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ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে মিথযাজ্ঞানের উচ্ছেদ হইতে পারে 

না। মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ না হইলে মুক্তি হয় না। অতএব 
তত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ। তত্জ্ঞান ছুই প্রকার, পরোক্ষ ও 

প্রত্যক্ষ । যে মিথ্যাজ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে অর্থাৎ পরোক্ষ, 

পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই তাহার উচ্ছেদ হয়। কিন্তু যে মিথ্যা- 

জ্ঞান প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ তত্ৃজ্ঞান দ্বারা তাহার উচ্ছেদ হয় না। 

তাহার উচ্ছেদের জন্য প্রত্যক্ষ তত্জ্ঞান আবশ্যক | রজ্জুতে 

সর্পভ্রম হইলে, ইহা সর্প নহে__ ইহা রজ্জু,অপর ব্যক্তি পুনঃপুনঃ 
এইরূপ বলিলেও ভ্রান্ত ব্যক্তির সর্প-ভ্রম তৎক্ষণাৎ নিরৃত্ত 

হইবে নাঁ। কেননা)ভ্রান্ত ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রত্যক্ষাত্মক, 

অন্যের উক্তি মূলে যে তত্বজ্ঞান হয় উহা! পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান । 

পরোক্ষ তত্বজ্ঞান অপরোক্ষ ভ্রমের নিবর্তক হয় না। ইহা 
রজ্জব এইরূপ প্রত্যক্ষাত্মক তত্জ্ঞান যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ 

তাহার সর্পভ্রম কিছুতেই বিদ্ুরিত হইবে না। সে রজ্জুর 

সমীপবন্তী হইতে সাহস করিবে না। দিঙ মোহ প্রভৃতি স্থলেও 
এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, 

প্রত্যক্ষ মিথ্য| জ্ঞান পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হইবে 
না। প্রত্যক্ষ মিথ্যাজ্ঞানের নিরৃভির জন্য প্রত্যক্ষ তত্ত্বজ্ঞান 

আবশ্যক । 

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি প্রভৃতি সংসারের হেতু । উহা 

প্রত্যক্ষাত্মক মিথ্য| জ্ঞান। তাহার নিরৃত্তির জন্য প্রত্যক্ষা- 

আক আত্ম-তত্বজ্ঞান সম্পাদন করিতে হইবে। শাস্ত্র এবং 
আচাধ্যের উপদেশ অনুসারে যে আত্মততুজ্ঞান হয়, এ আত্ম- 

তত্বজ্ঞান পরোক্ষ,উহা প্রত্যক্ষাত্মক নহে। এইজন্য শাস্ত্াধ্যয়নে 
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বা গুরুর উপদেশে আত্মতত্ব জানিতে পাঁরিলেও তদ্দারা দেহা- 

দিতে আত্ম-বুদ্ধির নিবৃত্তি হয় না। আত্মতত্ব সাক্ষাৎকারের 
অপেক্ষা থাকে । আত্মতত্ব সাক্ষাৎকারের নানাবিধ উপায় 

শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে । শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তন্মধ্যে 

অভ্যহিত। শ্রবণ কিনা, অদ্বিতীয় ব্রন্মে বেদান্ত বাক্যের 

তাঁৎপর্য্যের অবধারণ। মনন .কনা)যুক্তিদবারা! শ্রুত্যুক্ত অর্থের 

সম্তাবিতত্বের অনুসন্ধান । অর্থাৎ শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, 

তাহা সম্ভবপর, যুক্তিদ্বারা এইরূপ অবধারণ করার নাম মনন। 

নিদিধ্যাসন কিনা, শাস্ত্রে শ্রুত এবং যুক্তি দ্বারা সম্ভাবিত 

বিষয়ের নিরন্তর চিন্তা। এই সকল গুলি আদর পূর্বক 

অবিচ্ছেদে দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত হইলে আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার 

হইবে। দীর্ঘকাল শ্রবণাদির অনুশীলন--তীত্র বিষয়-বৈরাগ্য 

ভিন্ন হইতে পারে না। সত্যবটে, নিত্যানিত্য-বস্ত-বিবেক, 

ইহামুত্র ভোগ-বিরাগ অর্থাৎ বৈরাগ্য, শমদমাদি সম্পত্তি 

ও মুমুক্ষৃত্ব, এতাদৃশ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন পুরুষ ব্রহ্ম -জিজ্ঞা- 
সাতে অধিকারী বলিয়া কথিত হইয়াছে । কিন্তু তন্মধ্যে 

নিত্যানিত্য-বস্ত-বিবেক বৈরাগ্যের হেতু, এবং শমদমাদি 

বৈরাগ্যের কাধ্য | সুতরাং বৈরাগ্য_ মূখ্য সাধন রূপে পরি- 

গণিত হওয়া উচিত। বৈরাগ্য ব্রহ্ম-বিদ্ভার অধিকারের 

মুখ্যসাধন, এই অভিপ্ৰায়ে মণ্ডুকোপনিষদে বল! হইয়াছে 
দবীদ্ধঘ ভাজান্‌ জন্মদ্বিনান্‌ লাঙ্কাষী নির্নহলাযাবাক্বনন্ধন: জনল| 

নহ্িত্বালাঘ ধ বুক্লনামিমন্ছ ন্‌ ধলিন্নায্য; স্বীনিয লশ্থালিচন্‌ | 

কর্মফল সকল অনিত্য, কর্ম্ম দ্বারা নিত্যপদার্থ লাভ 

করিতে পার! যায় না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণ 
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বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে । বিরক্ত ব্রাহ্মণ নিত্যবস্ত জানি- 
বার জন্য সমিৎপাণি হইয়! ত্রহ্গনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় গুরুর নিকট 

গমন করিবে। বিবেকচুড়ীমণি গ্রন্থে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য 
বলিযাছেন__ | 

নবাম্মত্ব ঝুস্বন্থু্ নীন অন্মীাদসাঘন | 

নন্মিন্ননাঘনন্ন: ম্বা; দননন্ন: মানত: । 

যাহার তীব্র বৈরাগ্য ও তীত্র মুমুক্ষুত্ব হইয়াছে, শমাদি- 

সাধন তাহাতেই সফলতা! লাভ করে। প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
বৈরাগ্য--ত্রহ্মবিষ্যার অভ্যহিত সাধন। স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়ের 
চিন্তা, সংসার গতির পর্যালোচনা এবং বিষয়.দোঁয-দর্শনাদি 

বৈরাগ্যের উপায় । সাংখ্যকারিকাতে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেন__ 

দ্রনাঘলানলিভ যুক্ত সহললিষ্যা ঘমাজ্মামম্‌ । 

জ্মিন্মন্দন্নিসনযাথিন্নান্ন যন ভআুনানাদ্‌ ॥ 

অর্থাৎ যে পুরুষার্থ সাধন অর্থাৎ মোক্ষ জনক জ্ঞানের 

নিমিভ-_প্রাঁণীদিগের স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয় চিন্তিত হয়, 

সেই গোপনীয় পুরুষার্থ জ্ঞান পরমধি বলিয়াছেন। এস্থলে 
স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়ের চিন্তা তত্জ্ঞানের হেতু বলিয়া 

কথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা দ্বার! 

ংসারগতি বলিয়া উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, 

নন্মাজ্মযুণ্ধন । 

অর্থাৎ সংসার গতি এইরূপ বিচিত্র, অতএব বৈরাগ্য 

অবলম্বন করিবে। প্রথমত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিষয় 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে । স্থষ্টি বিষয়ে তিনটা 
মত সমধিক গ্রসি্ধ। আরম্ভ বাদ, পরিণাম বাঁদ ও বিবর্ত- 

২৪ 
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বাদ। আরন্তবাদ-_নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের, পরিণাম বাদ 
সাংখ্য ও পাঁতিগ্লের এবং বিবর্তবাদ-_বেদান্তীর অনুমত। 

আরম্তবাদে__কাঁরণ সৎ, কাঁধ্য অসৎ | এই মতে সৎ-কাঁরণ 
হইতে অসৎ-কার্য্যের উৎপত্তি হয়। কারণ__কার্য্যোৎপত্ভির 

পূৰ্ব্বে বিদ্যমান | কিন্তু উৎপত্তির পূর্বের কাধ্যের অস্তিত্ব 
নাই। পরমাণু আদিকারণ, তাহা নিত্য সুতরাং তাহা 
দ্যণুকাঁদি কার্যের উৎপত্তির পুর্বে বিদ্যমান ছিল। দ্বাণুকাদি 
কাৰ্য্য উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান ছিল না। এইজন্য 

আরম্তবাদের অপর নাম অসৎকাধ্যবাদ। পরিণামবাদে 

অসতের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয় নাই। এই মতে উৎপত্তির 

পূর্বেবেও কাধ্য-_সুক্ষমর্ূপে কারণে বিদ্যমান ছিল। কারণের 

ব্যাপার দ্বারা কাধ্যের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। তিলে তৈল 

আছে, নিগীড়ন করিলে তাহ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 
দু্ধ_দধিরূপে, মৃত্তিকাঁ-ঘটরূপে, স্থবর্ণ__কুগুলরূপে পরি- 
তহয়। এইরূপ সত্বাদি গুণত্রয়__মহত্তত্বর্ূপে, মহত্ত্ব 

অহঙ্কাররূপে পরিণত হয়। এই পরিণামবাদের অপর নীম 

সৎকাধ্যবাদ | পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ কতকট। কাছাকাছি 

বিবর্তবাদে কারণমাত্র সৎ) কার্য অন । কাৰ্য্য স্বরূপে অসৎ 

হইলেও কা'রণরূপে সৎ, ইহ! বল! যাইতে পারে। কারণের 
স্থান মাত্রই কাৰ্য্য । কারণ হইতে ভিন্ন কাৰ্য্য নাই। 

কারণের যেমন নির্ববচন কর! যায়, কাধ্যের সেরূপ নির্বচন 

কর! যায় না। এই জন্য বিবর্তবাদের অপর নাম অনন্যত্ব- 

বাদ ব| অনির্ববচনীয় বাদ। রজ্জুতে সর্পভরম, শুক্তিকাঁতে 

রজত ভ্রম প্রভৃতি বিবর্তবাদের দৃষ্টান্ত । রজ্জুতে পবিকল্পিত 
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সর্প এবং শুক্তিকাতে পরিকল্পিত রজত যেমন রজ্জু ও শুক্তিকা 
হইতে ভিন্ন নহে এবং অনির্ববচনীয়, সেইরূপ ত্রন্গে কল্পিত 

বিয়দাদি প্রপঞ্চও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে এবং অনির্বরচনীয়। 

যাহ! নির্বাচ্য, তাহা সত্য । যাহা অনির্বাচ্য, তাহ। মিথ্যা । সত্য 

বস্তুর নির্বচন অবশ্বাস্তাবি, মিথ্যা বস্তুর নির্বচন অসম্ভব । ব্রহ্ম 

নির্বাচ্য, এই জন্য ব্রহ্ম সত্য। জগৎ বা বিযদাদি প্রপঞ্চ 

অনির্বাচ্য, এই জন্য জগৎ মিথ্যা । পরন্ত জগতের পারমার্থিক 

সত্যত্ব না থাকিলেও ব্যাবহাঁরিক সত্যত্ব আছে। যে পর্্যস্ত 

রজ্জু-তত্ব সাক্ষাৎকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত রজ্জুতে ৮ 

সর্প সত্য বলিয়াই বোধ হয় । যে পর্য্যন্ত শুক্তি-তত্ব সাক্ষা 

কৃত না হয়,সে পর্যন্ত শুক্তিতে পরিকল্পিত রজত সত্য রে 

বোধ হয়। রজ্জুতত্ব এবং গুক্তিতত্ব সাক্ষীৎকৃত হইলে 

পরিকল্পিত সর্পের এবং রজতের মিথ্যাত্ব বোধ হইয়া থাকে । 

সেইরূপ যে পর্যন্ত ব্রহ্মতত্বের সাক্ষাৎকার না হয়, সে পর্যন্ত 

জগৎ সত্য বলিয়াই বোধ হয়। ব্রহ্গতত্বের সাক্ষাৎকার 

হইলে জগৎ মিথ্যা বলিয়! প্রতীয়মান হইবে । জগৎ যখন 

বাস্তবিক সত্য নহে উহ! মিথ্যা-রজ্জুসর্প শুক্তিরজতাদির 

ন্যায় কিয়ুৎকাঁল সত্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র, তখন জগতের 

মায়ায় মুগ্ধ হইয়! পরমার্থ সত্য বস্তু হইতে অর্থাৎ ব্রহ্ম 

হইতে দূরে অবস্থান করা কতদুর সঙ্গত, সুধীগণ তাহার 
বিচার করিবেন। অঞ্চলস্থকাঞ্চনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন 

করিয়া শুক্তিরজতের প্রতি ধাবমান হইলে যেমন তত্বদরশশীদের 
উপহাসাম্পদ হইতে হয়, ত্রহ্মতত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন 

করিয়া জগতের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমরা কেবল সেইরূপ 
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উপহাসাম্পদ হইতেছি না, হৃষ্টচিতে অধোগতির সোপান- 
পরম্পরা প্রস্তুত করিতেছি । কিছুতেই আমাদের চৈতন্য 
হইতেছে না। ইহা অপেক্ষা মোহ আর কি হইতে 
পারে। 

সেযাহা৷ হউক্‌। বেদান্তমতে মায়া-সহিত পরমেশ্বর-_জগৎ 

সৃষ্টির কারণ। মায়ার শক্তি অপরিমিত ও অনিরূপণীয়। 
প্রপঞ্চ_বিচিত্র। কারণ-গত বৈচিত্র্য না থাকিলে কার্যের 

বিচিত্রতা হইতে পারে না । স্ৃতরাং কার্য্যবেচিত্রের হেতৃভূত 

প্রণিকর্ম্ম সৃষ্টির সহকারি কারণ। ক্জ্যমান পদার্থ 
নামরূপাত্মক | স্থষ্টির প্রারুক্ষণে স্জ্যমান সমস্ত নাম ও রূপ 
পরমেশ্বরের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। প্রতিভাত হইলেই “ইহা! 

করিব” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি জগতের স্থষ্টি করেন। 
পরমেশ্বর প্রথমত আকাশের স্থষ্টি করেন, আকাশ হইতে 
বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের, এবং জল 
হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। এই আকাশাদি__বিশুদ্ধ ভূত, 
অর্থাৎ অপঞ্ষীকৃত বা অবিমিশ্র ভূত। ইহাদের একের 

সহিত অন্যের মিশ্রণ নাই। এই বিশুদ্ধ আকাশাদি পাঁচটা 

ভূতের অপর নাম পঞ্চতন্মাত্র। কেন না, এই পাঁচটার 

প্রত্যেকটাই তন্মাত্র। আকাশ-_-আঁকাশমাত্র, বায় 
বায়ুমাত্র ইত্যাদি। আকাঁশও ভূতান্তর মিশ্রিত নহে। 

বাযুাদিও, ভূতীন্তর মিশ্রিত নহে। মায়া-নহিত পরমেশ্বর 

জগতের হৃষ্টি করিয়াছেন। মায়া ত্রিগুণাত্বক । তৎ- 

সৃষ্ট আকাশাদিও ত্ৰিগুণাত্মক হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য । 

পরস্ত আকাশাদি ত্রিগুণাত্মক হইলেও তমৌগুণই তাহাতে 
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অধিক । এই জন্য সত্বাদি গুণের কার্ধ্য প্রকাশাদি ধর্ম 

আকাশাঁদিতে পরিলক্ষিত হয় না। তন্মধ্যে আকাশের গুণ 
শব্দ। বায়ুর গুণ--শব্দ ও স্পর্শ। স্পর্শ-_বায়ুর নিজ গুণ, 

শব্দ--কারণ-ুণ ক্রমে বায়ুতে সমুভূত হইয়াছে। তেজের 
নিজগুণ রূপ। শব্দ ও স্পর্শ কারণ গুণ ক্রমে সমায়াত। 

জলের নিজগুণ রন । শব্দ, স্পর্শ ও রূপ কারণ গুণ ক্রমে 

সমাগত | পৃথিবীর নিজগুণ গন্ধ । শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস 
কারণ গুণক্রমে পৃথিবীর গুণ হইয়াছে। 

আকাশাদি পঞ্চ তন্মাত্রের এক একটার সাত্বিকাংশ 

হইতে এক একটা জ্ঞানেন্দ্িয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। 
আকাশের সাত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সাত্বিকাংশ 

হইতে ত্বক, তেজের সাত্বিকাংশ হইতে চক্ষু, জলের সাত্তি- 
কাংশ হইতে রমন এবং পৃথিবীর সাত্বিকাংশ হইতে ত্রাণের 
উৎপত্তি হইয়াছে । শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্‌, 

ত্বকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু, চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
সুৰ্য্য, রসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ ও ভ্রাণের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা অশ্বিনীকুমার। শ্রোত্রাদি পাঁচটা জ্ঞানেন্দরিয় 

যথাক্রমে দিক্‌ প্রভৃতি পাঁচটা দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত 

হইয়া শব্দাদি বিষয়ের গ্রহণ বা জ্ঞান সম্পাদন করে। 

আকাশাদি পঞ্চতন্মাত্রের সাত্বিকাংশ গুলি মিলিত 

হইয়া মন ও বুদ্ধির ট্রি করে। জন্বল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃ- 

করণ বৃত্তির নাম মন এবং নিশ্চয়াত্বক অন্তঃকরণ 

বৃত্তির নাম বুদ্ধি। অহঙ্কার ও চিত্ত যথাক্রমে মনের এবং 

বুদ্ধির অন্তভূত। গর্বাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি রূপ অহঙ্কার 
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মনের অন্তর্গত । অনুসন্ধানাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি রূপ চিত্ত, 

বৃদ্ধির অন্তর্গত। পূর্ববাচার্ধ্য বলিয়াছেন্‌,_ 

ললাববিবস্ত্বাবঘিন্ম জহব্মানাহন | 

ধঁঘী নিষ্বঘী মল: ভাহবা নিসা বুনি । 

অন্তঃকরণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত ; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও 

চিত্ত। যথাক্রমে ইহাদের বিষয় বা কাঁধ্য__সংশয়, নিশ্চয়) 
গর্বব ও স্মরণ। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, বুদ্ধির অধি- 

্টাত্রী দেবতা চতুমুখ, অহঙ্কীরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শঙ্কর 
এবং চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অচ্যুত । মন প্রভৃতি অন্তঃ- 
করণ তত্তদ্দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া তত্তদ্বিষয়ের ভোগ 
সম্পাদন করে। শ্রোত্রাদি পাঁচটা জ্ঞানেক্িয়__শব্দাদি 

বহিবিষয়ের প্রকাশ বা ভোগ সম্পাদন করে বলিয়া বহিরিন্দরিয় 

বা বহিঃকরণ রূপে এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত 

অন্তর্বিষয়ের প্রকাশ করে বাঁলয়া অন্তরিন্দিয় বা 

অন্তঃকরণরূপে কখিত হইয়াছে । ইহারা প্রকাশাত্মক, 

এই জন্য ইহারা আকাশাদির সাঁত্বিকাংশের কাৰ্য্য, ইহ! 

পূর্বাচার্য্েরা৷ অবধারণ করিয়াছেন। .আকাশাদর পৃথকৃ 

পৃথক রজোহংশ হইতে পাঁচটি কর্শ্মেন্িয়ের উৎপত্তি হই- 

যাছে। আকাশের রজোহংশ হইতে বাক্‌, বায়ুর রাজোহংশ 

হইতে পাণি, তেজের রজোইংশ হইতে পাদ, জলের রজোহংশ 

হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রজোহংশ হইতে উপস্থ সমুদ্তূত 

হইয়াছে। যথাক্রমে ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-_অগ্নি, 
ইন্দ্র, উপেন্দ্ৰ, যম ও প্রজাপতি । যথাক্রমে ইহাদের কার্ধ্য-_ 
বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ ও আনন্দ। আকাশাদি 
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গত রজোহংশগুলি মিলিত হইয়া প্রাণাদি বায়ু পঞ্চকের স্ষ্তি- 

সম্পাদন করিয়াছে । প্রাণাঁদি বায়ু পঞ্চক যথা__ প্রাণ, অপান, 

ব্যান, উদান ও সমান। উদ্দগমনশীল বায়ুর নাম প্রাণ, উহা 

নাঁসাগ্র-স্থান-বর্ভী । অধোগমনশীল বায়ুর নাম অপান, উহা পায়ু 
প্রভৃতি-স্থান-বন্ভী। সর্তোগামী বায়ুর নাম ব্যান। উহা 
সমস্ত-শরীর-বন্ভী । কগস্থানবন্তী উৎক্রমণ বায়ুর নাম ব্যান । 
ভুক্তগীত-অনজলাদির পরিপাক কারী অর্থাৎ ভুক্ত গীত বস্তু 

যে বায়ুর সাহায্যে রস রক্ত শুক্তাদিরূপে পরিণত হয়, 

তাহার নাম সমান, উহ! নাভিস্থানবন্ভী। কর্ম্মেন্দিয় সকল 

ও বায়ু সকল ক্রিয়াক্সক বলিয়! উহার! রজো'হংশ কাৰ্য্য, 

পূর্বাচাধ্যগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তমোগুণযুক্ত 

আঁকাঁশাদি হইতে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি 

হইয়াছে । আঁকাশাদি পঞ্চাকৃত হইলেই তাহারা স্থূল ভূত 

বলিয়া অভিহিত হয়। পঞ্চীকরণ প্রকার পূর্ববাচাধ্য 

বলিয়াছেন 

ন্বিঘা নিতাম বন্দন স্বনুঘা দ্গ্রম দুল: | 

জব্রীনহর্লিনীঘাঙজযাঁজলান্‌ সত্ব সত্ব ন॥ 

অর্থাৎ আকাশাঁদি এক একটি সুন্ষনভূতকে প্রথমত দুই 
ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে । তাহার পরে ভাগদ্বয়ের 

মধ্যে প্রথম ভাগকে চারিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। 
এই চাঁরিভাগের এক এক ভাগ অপর ভূত চতুষ্টয়ের 
দ্বিতীয়ভাগে যোজনা করিতে হইবে । তবেই পঞ্ষী- 
করণ সম্পন্ন হইবে। আকাশের প্রথম অদ্ধাংশকে চারি 

শে বিভক্ত করিয়া তাহার একাংশ বায়ুর অদ্ধীংশে, অপর 
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অংশ তেজের অর্ধাংশে, অন্য অংশ জলের অর্ধাংশে এবং 

অবশিষ্ট অংশ পৃথিবীর অদ্ধীংশে যোজিত করিতে হয়। 
এইরূপ বায়ুর প্রথম অংশ চারি অংশে বিভক্ত করিয়া 

তাহার এক অংশ আকাশের, এক অংশ তেজের, এক অংশ 

জলের এবং এক অংশ পুথিবার অদ্ধাংশে যৌজিত করিতে 

হয়। তেজ, জল ও পুথিবার প্রথমার্ধকে চাঁরিভাগে বিভক্ত 
করিয়া তাহাদের এক এক ভাগ অপর ভূত চতুষ্টয়ের অর্ধাংশের 

সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে । তাহা হইলে দীড়াইতেছে 

যে, পঞ্চাভূত আকাশে অর্দাংশ আকাশ, দুই আনী পরিমাণ 

বায়ু, দুই আনা তেজ, দুই আনা জল ও দুই আনী পৃথিবী 
আছে। বায়ু প্রভৃতি অপরাপর ভূতেরও অদ্ধাংশ নিজের 

এবং অপর অর্ধাংশ অপরাপর ভূতচতুষ্টয়ের বুঝিতে 

হইবে। ডউক্তরূপে প্রত্যেক ভূতে সকল ভূতের সমাবেশ 
থাকিলেও যাহাতে যে ভূতের অংশ অধিক, তাহা সেই 

ভূত বলিয়া কথিত হয়। 

এই পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে যথাক্রমে 

উপরি উপরি অবস্থিত তুর্লোক. বা ভুমিলোক, 
ভূবর্লোক বা অন্তরীক্ষ লোক, মহর্লোক, জনোৌলোক, 
তপোলোক ও সত্যলোক এই উর্দস্থ সপ্তলৌোকের এবং 

যথাক্রমে অধোধভাবে অবস্থিত__অতল, বিতল, স্থৃতল, 

রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল নামক অধঃস্থ 

সপ্তলোকের, ত্রহ্মাণ্ডের, এবং তদন্তর্গত জরাযুজ, অণ্ড, 

স্বেদ্জ, উদ্ভিজ্জ নামক চতুর্বিবধ স্কুল শরীরের এবং তন্তোগ্য 

অন্ন পানাদির উৎপত্তি হয়। স্থূল শরীরের অপর নাম অন্নময় 
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কোষ। কর্ণ্েন্দিয়ের সহিত প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের নাম প্রাণ- 

ময়কোষ | কর্মোন্দিয়ের সহিত মনের নাম মনোময় কোষ। 
জ্ঞানেক্দিয়ের সহিত বুদ্ধির বিজ্ঞানময়কোষ। সংসারের মূলী- 

ভূত অজ্ঞান আনন্দময় কোষ। এই পঞ্চকোষ আত্মা নহে) 

আত্মা তাহ! হইতে অতিরিক্ত ইহা অবধারণ করা কর্তব্য। 
সদানন্দ বলেন যে, বিজ্ঞানময়কোষ জ্ঞানশক্তিমান্, উহা 

কর্তৃরূপ। ইচ্ছাশক্তিমান্‌ মনোময় কোষ করণ রূপ। 
ক্রিয়াশক্তিমান্‌ প্রাণময় কোষ কাধ্যরূপ। মিলিত__প্রাণময়, 
মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোধত্রয়কে লিঙ্গ শরীর বা সুক্ষ 
শরীর বলা যায়। পূর্ববাচাধ্য বলিয়াছেন 

দত্বদাশানলান্ত্রিত্য্ ন্থিযন্মন্নিনম্‌ । 

নব্বী্মনমূনীন্য' ভুহ্মাত' লামধামনম্‌ ॥ 

অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দিয়, ইহা ভোগ 

সাধন সুগম শরীর। অপঞ্ধীকৃত ভূত হইতে ইহা উদ্িত 
হইয়াছে। এই মুন্মম শরীর মোক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী। পূর্ববাচা- 
্যেরা সংসারের মুলীভূত অজ্ঞানকে কারণ শরীর বলিয়া- 

ছেন। এই প্রত্যেক শরীর ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে দুই শ্রেণীতে 

বিভক্ত হইয়াছে । জীব ব্যষ্টিকারণশরীরাভিমানী, ঈশ্বর 

সমষ্টিকারণশরীরাভিমানী। সমষ্টিকারণ শরীর বা সমষ্টি 
অজ্ঞান বিশুদ্ধপত্ব-প্রধান। তদুপহিত চৈতন্য_ সর্বজ্ঞ 

সর্বেশ্বর, সর্ববনিযুন্তা, জগৎকারণ ও ঈশ্বর নামে অভিহিত। 

সমষ্টি সুক্ষষশরাভিমানী বা সমষ্টি সুক্ম-শরীর-উপহিত চৈতন্য 
-সুত্রাত্মা হিরণ্য গর্ভ ও প্রাণ বলিয়া কথিত। হিরণ্যগর্ড 

আদি জীব। ব্যষ্টি সুন্ষশরীরোপহিত চৈতন্য তৈজস নামে 
২৫ 
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কথিত। সমষ্টিস্থুলশরীরোসহিত চৈতন্য-_বৈশ্বানর ও বিরাট 
নামে এবং ব্যষ্টিস্থুলশরীরোপহিত চৈতন্য বিশ্বনামে কথিত 
হইয়াছে। সুধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, একমাত্র 

চৈতন্য বিভিন্ন উপাধি যোগে বিভিন্ন শব্দে অভিহিত 

হইয়াছে । বস্তুগত্যা ইহাদের কোন ভেদ নাই। 
সৃষ্টি সংক্ষেপে বলা হইল। এখন প্রলয়ের বিষয়ে 

কিঞ্চিৎ আলোচনা কর! যাইতেছে । প্রলয় কি না, ভ্রেলোক্য 

বিনাশ বা স্থষ্ট পদার্থের বিনাশ | প্রলয় চতুর্বিবধ ; নিত্য, 
নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক । শ্ুুপ্তির নাম নিত্য গ্রলয়। 

স্ুযৃপ্তিকালে স্ৃযুপ্ত পুরুষের পক্ষে সমস্ত কাঁধ্য প্রলীন হয়। 

শ্রুতি বলিয়াছেন যে, স্যুণ্তি অবস্থায় দ্রন্টা হইতে বিভক্ত 

বা পুথগ্ভূত অন্য কোন দ্রষ্টব্য পদার্থ থাকে না। 
এইজন্য দ্ৰষ্টা নিত্যচৈতন্য স্বরূপ হইলেও বাঁ বিষয়ের 

অভাব হয় বলিয়া স্যুপ্তকালে বাহাবস্তর জ্ঞান হয় না। 

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম প্রভৃতি তৎকালে কারণ রূপে অবস্থিত থাকে । 

অন্তঃকরণের দুইটী শক্তি আছে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। 
স্ুষুপ্তিকালে জ্ঞানশক্ি-বিশিষ্উ অন্তরকরণের বিলয় হয় 

বলিয়! স্যুপ পুরুষের গন্ধাদ জ্ঞান হয় না। ক্রিয়াশক্তি- 

বিশিষ্ট অন্তঃকরণ বিলীন হয় না। এই জন্য সুযুপ্ত পুরুষের 
প্রাণনাদি ক্রিয়া বা শ্বাস প্রশ্বাস পরিলুপ্ত হয় না । 

কার্য্য-রহ্মের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের দিবসের অবসান 

হইলে ত্ৰৈলোক্যের যে প্রলয় হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক 
প্রলয়। ত্রন্ধার দিবস ও রাত্রি চতুর্ধগ সহস্র পরিমিত 

কাল। বিশ্বস্র্টী দিবপাঁবসানে সমস্ত জগৎ আত্মসাৎ 
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করিয়া শয়ন করেন। তাহার শয়নকাঁল সফ্টপদার্থের 
প্রলয় কাল। নিশাবসানে প্রবৃদ্ধ হইয়া তিনি পুনর্ববার 
সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন। এই নৈমিত্তিক , প্রলয় 
মনুসংহিত| ও পুরাণে পরিকীর্তিত হইয়াছে । 

কাধ্যব্রন্মের বিনাশ হইলে সমস্ত কার্য্যের যে 
বিনাশ হয়, তাহার নাম প্রাকৃত প্রলয়। ব্রহ্মার 

আয়ুফ্ষাল দ্বিপরাদ্ধ পরিমিত। এই আয়ুক্ষীলের অবসান 

হইলে কাৰ্য্যত্রহ্মের বিনাশ হয়। কার্ধ্যত্রহ্মের বিনাশ হইলে 
তদধিষ্ঠিত ব্ৰহ্মাণ্ড, তদন্তবন্তী চতুর্দশ লোক, তদন্তব্তী স্থাবর 

জঙ্গমাদি প্রাণিদেহ, ভৌতিক ঘটপটাদি এবং পৃথিব্যাদি 
ভূতবর্গ সমস্তই প্রলীন হয়। মূল কারণরূপ প্রকৃতিতে অর্থাৎ 

মায়াতে সমস্ত গ্রলীন হয় বলিয়। ইহার নাম প্রাকৃত প্রলয়। 
এই প্রলয় মায়াতে সম্পন্ন হয়, পরত্রন্ধে হয় না। কেননা, 

প্রধ্বংসরূপ প্রলয় ব্রহ্মনিষ্ঠ নহে, উহা মায়ানিষ্ঠ। বন্ধে পরি- 

কল্পিত জগৎ তত্বজ্ঞান দ্বার! ত্রন্মে বাধিত হয়। এই বাধরূপ 

প্রলয় ত্রন্মনিষ্ঠ বটে। দ্বিপরার্দকাঁল পূর্ণ হইবার পূর্বে 
কাধ্যত্রন্মের ত্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলেও বত্রহ্মাণ্ডাধিকাররূপ 

প্রারব্ধ কর্মের পরিসমাপ্তি হয় নাই বলিয়া অধিকার কাল 

পর্য্যন্ত অর্থাৎ দ্বিপরার্দকাল পর্যন্ত কাধ্যব্রন্মের বিদেহ 

কৈবল্য বা পরম মুক্তি হইবে না। অধিকার পরিসমাপ্ত 

হইলে তাহার বিদেহ কৈবল্য হইবে । ব্রহ্মলোকবাসীদের 
্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইলে তীহাদেরও বিদেহ কৈবল্য হইবে । 

ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-নিমিভ্ক সর্বজীবের মুক্তির নাম 

আত্যন্তিক প্রলয় । এক জীব বাদে উহা এক সময়েই 
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সম্পন্ন হইবে। নানা জীববাদে ক্রমে হইবে । একটি দুইটি 
করিয়া জীব যুক্ত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে । এইরূপে 
ক্রমে এমন সময় আসিবে ; যে সময়ে সমস্ত জীব মুক্ত হইবে 

একটি জীবও বদ্ধ থাকিবে না। ইহাই আত্যন্তিক প্রলয়। 
নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত প্রলয়ের হেতু কর্মোপরম। 

এঁ সকল প্রলয়ে ভোগহেত্‌ কর্মের উপরম হয় বলিয়া 

(তাঁগমাত্রের উপরম হয়, সংসারের মূলকারণ অজ্ঞান এ 

সকল প্রলয়ে বিনষ্ট হয় না। কিন্তু আত্যন্তিক প্রলয়ের 

হেতু বরন্মসাক্ষাৎকার বা তত্জ্ঞানের উদয়। তত্ত্বজ্ঞান হইলে 

মিথ্যাঙ্জান বা অঙ্ঞান থাকিতে পারে না। অতএব আত্য- 

স্তিক গ্রলয়ে সংসারের মূলকারণ অঙ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। 

স্ততরাং আত্যন্তিক প্রলয়ের পরে আর সৃষ্টি হয় না। আত্য- 

স্তিক প্রলয় __মহীপ্রলয় নামেও অভিহিত হয়। 

নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত প্রলয়ের ক্রম স্ষ্টিক্রমের 

বিপরীত ক্রমে বুঝিতে হইবে । সৃষ্টিক্রমে প্রলয় হইলে অগ্রে 

উপদান কারণের বিনাশ, পরে তদুপাদেয় কার্য্ের বিনাশ 

বলিতে হয়। ইহা একান্ত অসম্ভব । উপাদান কারণ বিনষ্ট 

হইলে কাহাকে আশ্রয় করিয়া কার্ধ্য অবস্থিত থাকিবে? 

দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃত্তিকা হইতে জাত ঘটশরাবাদি 

বিনষ্ট হইয়| মৃদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। অগ্ৰে মৃত্তিকার বিনাশ পরে 

তদারক ঘটশরাবাদির বিনাশ অদৃষ্টচর | যে ক্রমে সোপান 

আরোহণ করিয়া উৰ্দ্ধে উঠা যায়, তাহার বিপরীত ক্রমে 

' অবরোহণ করিতে হয়। অতএব বলা উচিত যে, গ্রলয়কালে 

পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, 
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আকাশ অহঙ্কারে এবং অহঙ্কার অজ্ঞান বা অবিদ্যাতে 

লীন হয়। 

প্রলয়বিষয়ে দার্শনিকদিগের মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। 
মীমাংসক আচাধ্যগণ প্রলয় স্বীকার করেন না। অদ্বিতীয় 

নৈয়ায়িক উদয়নাচাৰ্য্য নানাবিধ অনুমানের সাহায্যে প্রলয়ের 

অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। পুরাণ শাস্ত্রে মুক্তক০ে প্রলয় 
অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তথাপি মহাপ্রলয় বা আত্যন্তিক প্রলয়- 

বিষয়ে আচার্য্যদিগের একমত্য নাই | কোন কোন নৈয়ায়িক 
আচাৰ্য্য মহাপ্রলয় স্বীকার করেন নাই। তাহার! বলেন যে, 

মহাপ্রলষে প্রমাণ নাই । পাতঞ্জল ভাষ্যকার আত্যন্তিক প্রলয় 

স্বীকার করেন না বলিয়াই বোধ হয়। তিনি বলেন যে, সমস্ত 
প্রশ্ন নির্ব্বিশেষে উত্তরযোগ্য হয় না । কতক গুলি প্রশ্ন আছে, 

যাহার উত্তর সহজে করা যাইতে পারে । যদি প্রশ্ন হয় যে, 

যাহাদের জন্ম আছে, তাহারা সকলেই মরিবে কি না? ইহার 

স্তর সহজে করা যায় যে, হা যাহাদের জন্ম আছে, তাঁহার! 

সকলেই মরিবে। যদি প্রশ্ন হয় থে, যাহাদের মৃত্যু হয় 

তাহাদের সকলেরই. পুনর্জন্ম হয় কি না, সহজে বা মোজা- 

সৌজি এ প্রশ্নের উত্তর করা যাইতে পারে না। বিভাগ 
করিয়া ইহার উত্তর করিতে হয়। উত্তর করিতে হয় যে, 
যাহার বিবেকখ্যাতি প্রত্যুদিত হইয়াছে, মাহার তৃষ্ণা ক্ষীণ 

হইয়াছে, যে কুশল, মৃত্যুর পর তাহার জন্ম হইবে না। 

যাহার বিবেকখ্যাঁতি হয় নাই, যাহার তৃষ্ণা ক্ষীণ হয় নাই, 

যে কুশল নহে, মৃত্যুর পর তাহার পুনর্জন্ম হইবে। মনুষ্য 
জাঁতি উত্তম কি না, এইরূপ প্রশ্ন হইলে বিভাগ করিয়া এই 
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প্রশ্নের উতর দিতে হয়। উত্তর দিতে হয় যে, সনুধ্যজাতি 

পশ্বাদি অপেক্ষা উত্তম, দেবতা ও ধায় অপেক্ষা উত্তম নহে। 
যদি প্রশ্ন হয় যে, এই সংসারের অন্ত আছে কি না, 

তাহা হইলে দোঁজাসোঁজি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা যায়না । 
বিভাগ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। উক্ত প্রশ্নের 
এইরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, কুশল ব্যক্তির পক্ষে 

সংসারের অন্ত বা পরিসমাপ্তি আছে অন্যের পক্ষে সংসারের 

পরিসমাপ্তি বা অস্ত কি বিনাশ নাই। তত্ববৈশারদী গ্রন্থে 
পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র বলেন যে, শ্রুতি, স্মৃতি,ইতিহাস ও 

পুরাণে সর্গ-প্রতিসর্গ পরম্পরার অনাদ্িত্ব ও অনস্তত্ব শ্রুত 

হইয়াছে। প্রকৃতির বিকারমকলের নিত্যতাও শান্সিদ্ধ | 

সৃতরাং আত্যন্তিক প্রলয় শাস্ত্রানুমত বলা যাইতে পারে না। 

ক্রমিক বিবেক খ্যাতি দ্বারা ক্রমে সমস্ত জীব মুক্ত হইবে 

স্লুতরীং এক সময়ে সংসারের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে,এ কল্পনাও 

সমীচীন বলা যাইতে পারে না। যেহেতু জীবসকল অনন্ত ও 

অসখ্য। এইরূপে তত্ববৈশারদী গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র 

আত্যন্তিক প্রলয় স্বীকার করেন মাই। বৈদান্তিক 

আচার্যের!। কিন্তু নির্বিবাদে আত্যন্তিক প্রলয় স্বীকার 

করিয়াছেন। 

সৃষ্টি ও প্রলয় বলা হইল । এখন স্থিতিকালীন সংসার- 
গতি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । যাহার! পুণ্যশীল, তাহার! 

ত্তরমার্গ বা দেবযান অথবা! দক্ষিণমার্গ বা পিতৃযাণ এই মার্গ- 

দ্বয়ের কোন একটী মাগদ্বারা পরলোকে গমন করিয়া 

পুণ্যানুরূপ ফলভোগ করেন। ফলভোগের অন্তে পুনর্ববার 
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ইহলোকে আগমন করেন এবং সঞ্চিত শুভকর্ম্মের তারতম্যা- 

নূসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন অথবা 
সঞ্চিত পাপকর্ণ্মের তারতম্যানুসাঁরে কুরুর শুকর ও 

চণ্ডালাদি যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে। পঞ্চাগ্রিবিষ্োপাসক, 

সণ ত্রন্মোপাসক বা প্রতীকোপাষনানিরত পুণ্যানুষ্ঠানশীল 

গৃহস্থগণ উত্ভরমার্গে বা দেবঘানে গমন করেন। কেবল 

কর্ানুষ্ঠানশীল গৃহস্থগণ দক্ষিণমার্গে বা পিতৃযাণে গমন 
করে। নৈঠিক ব্র্গচারী, বানপ্রস্থ এবং সংন্যাসাশ্রমীর পক্ষে 
উন্তরমার্গই বিহিত। উন্তরমার্গগামীরা প্রথমত অর্চি- 

দেবতাকে প্রাপ্ত হন। অর্চি-দেবতা হইতে অহর্দেবতা, 

অহর্দেবতা হইতে শুরুপক্ষদেবতা, শুরুপক্ষদেবতা হইতে 

উত্তরায়ণ দেবতা, উত্তরায়ণ দেবতা হইতে সংবৎযর্‌ দেবতা, 

সংবৎ্সর দেবতা হইতে আদিত্য দেবতা, আদিত্য দেবতা! 

হইতে চন্দ্র দেবতা, চন্দ্র দেবতা হইতে বিদ্যুদ্দেবতাকে 

প্রাপ্ত হন। দেবযনিগামী জীব বিছ্যন্দেবতাকে প্রাণ্ধ 

হইলে ব্ৰহ্মলোক হইতে কোন অমানব পুরুষ উপস্থিত হইয়! 

উত্তরমার্গগাঁমি জীবকে সত্যলোকে লইয়া যায় এবং কাঁধ্য- 

ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করাইয়। দেয়। এই উত্তরমার্গ দেবপথ ও 

ব্রহ্মপথ নামে অভিহিত। বুঝা যাইতেছে যে, যাহারা 

কার্ধ্যব্রঙ্গ-প্রাপ্ডির উপযুক্ত, তাহাদের উত্তরমাগে গতি হইয়া 

থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্তরূপ দেবযান কথিত 

হইয়াছে । কোন কোন উপনিষদে কিছু কিছু বৈলক্ষণ্যও 

পরিলক্ষিত হয়। কৌধাতকি উপনিষদে শ্রুত হইয়াছে 

যে 
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ঘ যন হৃমযাল দন্মালমাঘব্যান্নিলাীকধমানক্ছনি » 
নানান ধ ব্যাজ ঘ ঘুন্গুবীজ ঘ দজাদনিন্বাজ ঘ 
নহ্বালানদম্‌ । | 

অর্থাৎ সেই জীব দেবযান পন্থাঁকে প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে 
আগমন করে। সে বায়ুলোকে, বরুণলোকে, ইন্দ্রলোকে 
গ্রজীপতিলোকে ও ব্রহ্গলোকে আগমন করে । এই শ্রুতিতে 

বাযুলৌক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক ও প্রজাপতিলোক 
ছাঁন্দোগ্য উপনিষদ অপেক্ষা অধিক শ্রুত হইতেছে । রাজ- 

সনেয় শ্রগতিতে-__ 

মাধখ্যা ত্নলান হঅজাজাহাহিন্সল্‌ | 

অর্থাৎ মাস হইতে দেবলোক ও দেবলোক হইতে আদি- 
ত্যকে প্রাপ্ত হয়। এস্থলে দেবলোক অধিক শ্রুত হইতেছে। 
এবং সংবৎসর শ্রুত হয় নাই। শ্রুতি সকলের এইরূপ 

পরস্পর বিরোধের উপন্যাস করিয়! গুণোপসংহার-্যায়ানু- 

সারে বেদান্তদর্শনে বিরোধের সমাধান করা হইয়াছে। 

সমান বিষয়ে একস্থানে যাহা অধিক বল! হয়, স্থানান্তরে 

তাহার উপসংহার করাই সংক্ষেপত গুণোঁপসংহাঁর ন্যায়ের 
ফল। প্রকৃত স্থলে এক উত্তরমার্গ বা দেবযান বিভিন্ন 

শ্রুতিতে বিভিন্ন রূপে কীর্তিত হইয়াছে । দেবযান অবশ্য 

একরূপ হইবে । সুতরাং শ্রুত্যন্তরোক্ত বিশেষ ক্রুত্যন্তরে 

উপসংহৃত হওয়া উচিত। এই যুক্তি অবলম্বনে বেদান্ত 

দর্শনে কৌধীতকি শ্রুতি ও বাজসনেয় শ্রুতি অনুসারে 

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, প্রজাপতি ও দেব- 
লোকের এবং ছান্দোগ্য শ্রুতি অনুসারে বাঁজসনেয় শ্রুতিতে 
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বৎসরের উপসংহার করা হইয়াছে । বেদাস্ত দর্শনে 
‘বৎসরের পরে দেবলোক ; তৎপরে বায়ু ও তৎপরে 

আদ্দিত্যকে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে ! এবং বিদ্যুতের পরে বরুণ, 
বরুণের পরে ইন্দ্র, ইন্দ্রের পরে প্রজাপতি সমিবেশিত হই- 

য়াছে। যুক্তির দ্বারা এরূপ সন্নিবেশের সমর্থন করা হইয়াছে। 

বাহুল্য ভয়ে যুক্তি প্রদর্শিত হইল না। বেদান্ত দর্শনান্ুমত 

দেবযান বা উত্তরমার্গ বক্ষ্যমাণরূপে পর্যবসিত হইতেছে। 
প্রথম অর্চিঃ, অর্চিঃ হইতে অহঃ, অহঃ হইতে শুক্লপক্ষ, 
শুরুপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ, উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসর, 

সংবৎসর হইতে দেবলোক, দেবলোক হইতে বায়ু, বায়ু 

হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ, 
বিদ্যুৎ হইতে বরুণ, বরুণ হইতে ইন্দ্র এবং ইন্দ্র হইতে 

প্রজাপতিকে প্রাপ্ত হইয়া উপাসক পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত 

হয়। 
অর্ছিরাদি শব্দের অর্থ-_অর্চিরাঁদির অভিমাঁনিনী দেবতা, 

ইহা! প্রকারান্তরে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে । অষ্চিরাদি-_-পথের 

চিহ্ন নহে, ইহাঁও বেদান্ত দর্শনে মীমাংসিত হইয়াছে । অর্টিরাদি 
পথের চিহ্ন হইলে রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে মৃতব্যক্তির ত্রহ্ম- 

লোক গমন হইতে পারে না । কেননা, রাত্রিতে ও দক্ষিণায়নে 

মৃতব্যক্তির পক্ষে দিবা ও উত্তরায়ণ প্রাপ্তি অসম্ভব। ইহ! 
কিন্তু সঙ্গত নহে । কাঁরণ, বিগ্ভার ফল প্রতিনিয়ত ও অব্যভি- 

চাঁরী হইবে । ব্রল্লোক-গমনের উপযুক্ত বিগ্যাশালী হইলেও 

রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে মরণ হইয়াছে এই অপরাধে তাহার 

ব্রহ্মলোকে গমন হইবে না, এতাদৃশ কল্পনা কেবল অসঙ্গত 

২৬ 
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নহে, এরূপ কল্পনা করিলে বিদ্যার অনুষ্ঠান-বিষয়ে লোকের 

নিষ্কম্প প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কেননা, মরণ স্বাধীম 

ব্যাপার নহে, এবং মরণের কোনরূপ কালনিয়ম লোকের 

ইচ্ছাধীন নহে। বিদ্যার অনুশীলন করিলেও যদি দৈবাৎ 
রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে মরণ হয়,তবে বিদ্যার ফল-লাভ হইবে 

না, এরূপ হইলে কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বহুতর আয়াস 

স্বীকার করিয়। বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে পারে? 

অতএব অর্চিবাদি মার্গচিহ্ন নহে, অ্চিরাদি শব্দের 

অর্থ__অর্টিরাদি দেবতা । স্বতরাঁং রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে 

মরিলেও বিগ্ভাবানের ব্রহ্মলেক প্রাপ্তির কোন ব্যাঘাত 

হইবে না, বেদান্ত দর্শনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 

অর্চিরাদ্[ভিমানী দেবতা সকল মৃত বিদ্বানের অতিবাহন 

করে অর্থাৎ মৃত জীবকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া 

যায়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, মত্ত বা মূচ্ছিত ব্যক্তির 

করণ-গ্রাম সংপিপ্ডিত অর্থাৎ কাঁধ্যের অক্ষম হইয়া পড়ে । এ 

অবস্থায় সে নিজে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে 

ন]। অন্য লোকে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যায়। যে সকল 

উপাসক অর্চিরাদি মার্গে গমন করেন, তাহাদের করণ-গ্রামও 

তৎকালে সংপিণ্ডিত বা কার্য্যাক্ষম বলিয়া তাহার! অস্বতন্তর 

অর্থাৎ স্বয়ং গমন করিতে অসমর্থ । স্ৃতরাঁং অর্চ্চিরাদি দেবতা 

তাহাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া যায়। প্রথমত অঙ্চির্দেবতা 

অহর্দেবতার নিকট উপস্থিত করে, অহর্দেবতা শুর্ুপক্ষ দেব- 
তাঁর নিকট, শুরুপক্ষ দেবতা উত্তরায়ণ দেবতার নিকট 

ইত্যাদিরূপে তত্তদ্দেবত। কর্তৃক অতিবাহিত হইয়া! পরিশেষে 
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বিদ্বান্‌ ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন্‌ । যদিও বিদ্যুদ্দেবতার 
নিকট হইতে অমানব পুরুষ বিদ্বান্‌কে ত্রহ্মলোকে লইয়া যান্‌, 

মৃতরাং বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি স্বয়ং বিদ্বানের অতিবাহন 
করেন না, তথাপি তাহারা স্বয়ং অতিবাহন ন! করিলেও 
বিদ্বানের ত্রহ্মলোক-নযুন কাধ্যে বা ভ্রহ্মলোকে অতিবাহন 

কাধ্যে তাহারা অমানব পুরুষের সাহায্য করিয়া! থাকেন। 

এই অভিপ্রায়ে ইন্দ্র, বরুণ ও প্রজাপতিও আতিবাহিক 

দেবতাগণের মধ্যে পঠিত হইয়াছেন। উত্তরায়ণে মরণ 

প্রশস্ত এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে বটে। পরন্ত প্রাশস্ত্য-গ্রসিদ্ধি 

অবিদ্বানের পক্ষে, বিদ্বানের পক্ষে নহে। ভীক্ম উত্তরাষণের 

প্রতীক্ষা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা কেবল আচার 

পরিপালনের জন্য । পিতার অনুগ্রহে তিনি যে স্বেচ্ছামৃত্যুত। 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, লোকে তাহার প্রখ্যাপন দ্বারা পিতার 

অসাধারণ প্রভাব এবং সত্য-বাক্যতা প্রচার করাও তাহার 

অন্য উদ্দেশ্য ছিল। একটা আপত্তি হইতেছে যে, 

ভগবদগাতাতে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন 

যন জাৰী ভ্রনান্তব্দিমান্ব্মত্ত্ব শ্রীমিন; | 
সঘানা আান্নি ন জান্ন অছ্ঘামি মহমমম । 

অর্থাৎ যে কালে মৃত যোগিগণ অনাবৃত প্রাপ্ত হন্‌ এবং 
যে কালে মৃত যোগিগণ আবৃতি প্রাপ্ত হন্‌ সেইকাল বলিব, 
এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অনারৃত্তির জন্য উত্তরমাগ এবং 

আবৃত্তির জন্য দক্ষিণমার্গ ভগবান্‌ বলিয়াছেন। অতএব 

অহরাদরি-কালের অপেক্ষা নাই, এই সিদ্ধান্ত তগবদ্ধাক্যের 

সহিত'বিরুদ্ধ হইতেছে । এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে ভগব- 
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দুক্ত কাল-প্রতীক্ষা স্থত্যুক্ত । উহা ম্মার্ত-যোগীদিগের পক্ষে 

হইবে। শ্রোত-যোগীদিগের পক্ষে অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত দহরাদ্যু- 
পাসকের পক্ষে কাল-প্রতীক্ষা নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে 
তাহা! ভগবদ্বাক্য বিরুদ্ধ হইতেছে না। কেন না, 
শ্রত্যুক্ত বিগ্মোপামকের পক্ষে কাল প্রতীক্ষা নাই। 
স্বৃত্যুক্ত যোগীদিগের পক্ষে কাল প্রতীক্ষা আছে। এইরূপ 

বিষযুভেদে নিবিরোধে বাক্যদ্ধয়ের উপপত্তি হইতে পারে। 

শারীরক ভাষ্যকার ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বলেন) 

নঁজান্ নহ্ঘালি বুনি ম্মনী লান্বসনিত্লানান্দিতী- 
ঘমাস্হ্সাঘ অহিদ্বা ভন: | যহা দ্বন; আনাবসি 

গ্সান্তাহ্যাইলনা থনানিনাস্বিল্যা ব্স্কান্ল, নহা ল নস্বন্‌ 

নিবীস: । 

অর্থাৎ মেইকাল বলিব, এই স্মৃতিবাক্যে কাল বলিবার 

প্রতিজ্ঞা থাকাতে বিরোধের আশঙ্কা করিয়| বিষয় ভেদে 

অবিরোধের সমর্থন করা হইয়াছে। যদি স্মৃতিবাক্যেও 

কাল শব্দের অর্থ কাল[ভিমাঁনিনী দেবতা অর্থাৎ অতিবাহিকী 

অর্টিরাদি দেবতা পরীগৃহীত হয়, তাহা হইলে কোন বিরোধ 

হয় না। 

উন্তরমার্গ বল! হইল । এখন দক্ষিণমার্গ বলা যাইতেছে । 
যাহার! গ্রামে__ইউ, পূর্ত ও দান করে অর্থাৎ যাহারা কেবল 
কর্ম্মানুষ্ঠান তৎপর, তাহার! মৃত হইলে প্রথমত ধুমাভি- 

মানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ধূম দেবতা হইতে রাত্রি- 
দেবতা, রাত্রি দেবতা হইতে কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা 

হইতে দক্ষিণায়ন দেবতা, দক্ষিণায়ন দেবতা হইতে পিতৃলোক, 
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পিতৃলোক হইতে আকাশ, এবং আকাশ হইতে চন্দ্রমাকে 

প্রাপ্ত হয়। এ স্থলেও বুঝিতে হইবে যে মৃত জীবকে ধূম- 

দেবতা রাত্রি দেবতার নিকট লইয়া যায়। রাত্রিদেবতা 

কৃষ্ণপক্ষ দেবতার নিকট লইয়া যায়। কৃষ্ণপক্ষ দেবত! 

দক্ষিণায়ন দেবতার নিকট, দক্ষিণায়ন দেবতা পিতুলোক 

দেবতার নিকট এবং পিতৃলোক দেবতা আকাশ দেবতার নিকট 

লইয়া ঘায়। আকাশ দেবতা তাহাকে চকন্দ্রমগ্ুলে উপস্থিত 

করে। চন্দমণ্ডলে তাহার ভোগাপঘোগী জলময় দেহ নির্শ্মিত 

হয়। যদিও ইন্টাপূর্তকারী চন্দ্রম গুলে উপস্থিত হইয়া দেবতা- 

দিগের উপকরণ ভাব প্রাপ্ত হয়, তথাপি পুরুষের উপকরণ 

ভাব প্রাপ্ত স্ত্রী পশ্বাদির যেমন ভোগ আছে, সেইরূপ 
দেবতাদিগের উপকরণ ভাব প্রাপ্ত ইঞ্টাদিকারীরও পৃথক্‌, 
ভোগ আছে সন্দেহ নাই। 

আরোহ বল৷! হইল, এইবার অবরোহ বলিব । আরোহ কি 

না, ইহলোক হইতে পরলোকে গমন । অবরোহ কিনা, 

পরলোক হইতে ইহলোকে আগমন | যে পুণ্য কশ্মের ফল- 

ভোগের জন্য জীব চন্দ্রলোকে গমন করে, ফলের উপভোগ 

দ্বার! সেই কর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে জীবের ক্ষণকালও চন্দ্রলোকে 

অবস্থিতি হইতে পারে না। তখন জীব পুনর্বার ইহলোকে 
আগমন করিয়। জন্ম পরিগ্রহ করে। ইহলোকে আগমনের 
বা অবরোহের প্রণালী এইরূপ । চন্দ্রমগ্ডলে উপভোগ-নিমিত্ত- 

কর্মের ক্ষয় হইলে ঘতকাঠিন্যের বিলয়ের ন্যায় তাহার চন্দ 

লোকায় শরীরারন্তক জল বিলীন হইয়া আকাশে আগত হয়। 

সেই জলের সহিত জীবও আকাশে আগমন করে। আকা 
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শের ন্যায় সুন্গনাবস্থা প্রাপ্ত বা আকাশভূত জীব এ জলের 
সহিত বারুকে প্রাপ্ত হয়। বাযুদ্ারা ইতস্তত চাল্যমান 

হইয়া শরারারন্তভক জলের সহিত জীব বারুভাব প্রাগুহইয়া ক্রমে 
ধুমভাব বা বাস্পভাবাপন্ন হয়। ধূম হইয়! অভ্রভাঁবাপন্ন হয়। 

অন্রভাবাপন্ন হইয়া মেঘভাবাপন্ন বা বর্ধণযোগ্যতাঁপন্ন মেঘ- 

ভাব প্রাপ্ত হয়। উন্নত প্রদেশে মেঘ হইতে বারিধার৷ পতিত 
হয়। বধধারার সহিত পৃথিবী সমাগত জাব ওষধি বনপতি 

ত্রাহি যব তিল মাষ ইত্যাদি নানারূপাপন্ন হয়। বর্ষধারার 

সহিত পৃথিবী পতিত জীব-_পর্ববততট, দুৰ্গমস্থান, নদী, সমুদ্র, 

অরণ্য, মরুদেশাদিতে সন্নিবিষ্ট হয় । অনুশয়ী বা কর্ম্মশেষবান্‌ 

জীব অতি দুঃখে তাহা হইতে নিঃস্থত হয়। অর্থাৎ বর্ধাদিভাব 

*হইতে তাহার নিঃসরণ বিশেষ কন্টদাধ্য। কেন না, বর্ষ 

ধারার সহিত পর্বত তটে নিপতিত জীব__জলজআ্রোত দ্বার! 

উহ্যমান হইয়! নদীতে পতিত হয়। নদীদার! উহামান হইয়া 

সমুদ্রগত হয়। সমুদ্রগত হইয়। গীতজলের সহিত মকরাদির 

কুক্ষিগত হয়। এবং মকরাদি অন্য জলচর জন্তু কর্তৃক ভক্ষিত 

হইলে তৎসহ তাহার কুক্ষিগত হইয়া থাকে। কালক্রমে 

মকরাদি জন্তুর সহিত সমুদ্রে বিলীন হইয়া! জলভাবাপন্ন হয় । 

এ অবস্থায় সমুদ্রজলের সহিত জলধর কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া 

পুনর্ববার বর্ষধারার সহিত মরুদেশে শিলাতিটে বা অগম্য- 

প্রদেশে পতিত হইয়া অবস্থিত হয়। কদাচিৎ ব্যাল মৃগাদি 

কর্তৃক নিগীত, ব্যালমৃগাদি অন্য জন্তু কর্তৃক ভক্ষিত, 

তাহারা আবার অপর জন্তু কর্তৃক ভক্ষিত হয়। কখনও বা 

অভক্ষ্যন্থাবররূপে জাত হইয়া সেই খানেই শুষ্ক হইয়! যায়। 
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ইত্যাদিরূপে অনুশযীদ্িগের যে কতরূপ পরিবর্তন হয়, তাহ! 
বলিতে পার! যায় না। ভক্ষ্যস্থাবররূপে বা ত্রীহিষবাদিরূপে 

জাত হইলেও শরীরান্তর লাভ সহজ হয় না। কেন না, 
উদ্ধরেতা, বালক, বৃদ্ধ বা ক্লীবাদি কর্তৃক ভক্ষিত ত্রীহিষবাদির 

সহিত অন্ুশয়ী তাহাদের কুক্ষিগত হইলেও মলাঁদির সহিত 

নিগতি হইয়া তাহ! মৃত্তিকারপে পরিণত হইয়া কালে আবার 

ব্রীহ্যাদি ভাবাপন্ন হয়। কাকতালীয় ন্যায়ে রেত?-সেক কারী 

কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া! রেতের সহিত জ্্রীর গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট 

হয় এবং রেতঃ-সেক-কর্তীর আকার ধারণ করে। অনুশয়ী 

জীব উক্তরূপে মাতার গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়! মৃত্রপুরীষাঁদি 
দ্বারা উপহত-মাতার উদ্রে__এক দিন নয়, ছুই দিন নয়) নয় 

দশ মাঁসকাল অবস্থিত হইয়া অতি কষ্টে মাতার উদর হইতে" 

নিঃসৃত হয় । যে স্থানে মুহুর্তমাত্র অবস্থানও কষ্টকর, 

সে স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান যে কত কষ্টকর, তাহা বলাই 

বাহুল্য । রৃক্ষারূঢ ব্যক্তি দৈবাৎ বৃক্ষ হইতে পতিত হইলে 

পতিত হইবার সময় যেমন তাহার জ্ঞান থাকে না, চন্দ্রমণ্ডল 

হইতে অবরোহ সময়ে অনুশয়ীদিগেরও সেইরূপ জ্ঞান থাকে 

না। কেন না, তৎকালে তাহাদের ভোগহেতৃভূত কর্ম 

সমূদ্তত হয় না। যাহারা স্বর্গ ভোগার্থ চন্ত্রমগুলে আরোহণ 
করে না, যাহাদের একদেহ হইতে অপর দেহে গমন হয়) 

তাহাদের মৃত্যুকালে দেহান্তর প্রাপক কন্মের বৃত্তিলাভ হয় 

বলিয়া তাহাদের জ্ঞান থাকে, প্রতিপত্তব্য দেহ বিষয়ে দীর্ঘতর 

ভাবনা সমুভ্ভূত হয়। যাহারা ইঞ্টাদকারী নহে প্রত্যুত 
অনিষ্টকারী, অর্থাৎ পাঁপকন্মানুষ্ঠায়ী, তাহার! চন্দ্রমণ্ডলে 
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গমন করে না। তাহারা যমালয়ে গমন করিয়া নিজ কর্মের 

অনুরূপ যমনির্দিষ যাঁতন! অনুভব করিয়া অর্থাৎ নরকভোগ 

করিয়! জন্মগ্রহণের জন্য ইহলোকে আগমন করে। যাহার 
বিগ্যাকর্মরশন্য, তাহাদের লোকান্তরে গতি বা লোকান্তর 

হইতে আগতি হয় না। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গাদি 

ইহলোকেই পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ প্রাপ্ত হয়। এই বিচিত্র 
মপসারগতি যে কত শত সহত্রবার হয়, তাহার সংখ্যা নাই। 

এই সংসারগতি নির্দেশ করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন__ 

নল্মাল্যৃদ্ষন। 

যেহেতু সংসারগতি এতাদৃশ কষ্টকর, যেহেতু ক্ষুদ্র জন্ত- 
সকল নিরন্তর জন্মমরণজনিত দুঃখভোগ করিবার জন্যই 

সর্ববদ! প্রস্তুত থাকে, সেই হেতু বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। 
যাহাতে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর সংসারসাগরে পুনঃ পতন না হয়, 

তাহা করাই সৰ্বথা শ্রেয়ক্কর। যে শরীরের জন্য লোকে 

নানাবিধ দুঙ্ধৰ্্ম করিতে কুষ্ঠিত হয় না, সেই শরীরের অবস্থা 

স্থিরচিন্তে পর্য্যালোচনা করিলে স্বধীগণ বৈরাগ্যের পক্ষপাতী 

ন| হইয়া থাকিতে পারেন না। এই শরীর মলমৃত্রের ভাণ্ডার 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রক্ত মাংস মেদ প্রভৃতি কতগুলি 

অপবিত্র ও ঘ্বণিত বস্তুদ্বারা শরীর নিশ্মিত হুইয়াছে। চর্ম্ম- 

দ্বারা আচ্ছাদিত থাকাঁতেই শরীরের বীভৎসতা আমাদের চক্ষুর 
অগোচরে রহিয়াছে, অধিকন্তু তাহার সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা 

প্রতিভাত হইতেছে । আশ্চর্যের বিষয় যে, যে শরীর 

লইয়া আমর! এত অহঙ্কার করি, মেই শরীর অপেক্ষা দ্বিতীয় 
বীভৎস বস্তু আছে কি না, বলিতে পারি না। শরীর অপেক্ষা 
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অপবিত্র বস্তু না থাকিলেও আমরা কতই না পবিত্রতার 
অভিমান করি। ভগবান্‌ বেদব্যাস যথার্থ বলিয়াছেন. 

ব্ালাহ্বীআতৃমন্তত্মালি:ব্যন্ালিঘলাহছি । 
জ্বামলাদযখীন্বলান্‌ দব্তিনা স্বত্ত্ব নিত: । 

অবস্থিতি-স্থানি, বীজ, উপফন্ত, নিঃস্তন্দ, নিধন ও 

আধেয়-শৌচত্ব হেতুতে পণ্ডিতের! শরীরকে অশুচি বলিয়া 
থাঁকেন। মুত্রাদি দ্বারা অপবিত্র মাতার উদর-_-শরীরের 

অবস্থিতি স্থান। তাহা অপবিত্র। শুক্র শোণিত-_ 

শরীরের বীজ, তাহাঁও অপবিভত্র। ভুক্ত গীত বস্তু রসাদি- 

রূপে পরিণত হইয়া শরীর ধারণ সম্পাদন করে। 

উহাও অপবিত্র । শরীর হইতে অনবরত ক্লেদ বিনির্গত হই- 

তেছে। উহাও অপবিভ্র। নিধন কিনা, মরণ। মরণ__ 
শ্রোত্রিয় শরীরেরও অপবিভ্রতা সম্পাদন করে। কেন না) 

মৃত শরীর স্পর্শ করিলে স্নান বিহিত হইয়াছে । অঙ্গরাগ 

করিয়। যেমন কামিনীর! শরীরের সুগন্ধিতা সম্পাদন করে) 

সেইরূপ মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শরীরের শৌচ সম্পাদন 
করিতে হয়। স্ৃতরাং শরীরের স্বাভাবিক পবিত্রতা নাই । 

শরীর স্বভাবত অপবিত্র । এই জন্য অপর বস্তুর দ্বারা তাহার 

পবিব্রতা সম্পাদন করিতে হয়। কমলাকান্ত শৰ্ম্মা অহিফেনের 

মাত্রা চড়াইয়া বলিয়াছিলেন যে, পুরুষের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা 
স্ত্রীলোকের সৌন্দধ্য অল্প। পুরুষের সৌন্দধ্য নৈস্গিক, 
স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য আগন্তক। কেন না, স্ত্রীলোকের 
সৌন্দৰ্য্য বৃদ্ধির জন্য অলঙ্কারাদি ব্যবহার করে। কথাটা ঘে 
ভাবেই বলা হউক না কেন, উহা স্গাঈভ্রমীস্বলান্‌ এই ব্যাস- 

২৭ 



২১০ সপ্তম লেকৃচর। 

বাক্যের সহিত কতকট! মিলিতেছে। সে যাহা হউক্‌। 
স্ধীগণ দেখিতেছেন যে, শরীরে পবিত্রতার লেশ মাত্র নাই৷ 

উহার আদি মধ্য অন্ত সমন্তই অপবিত্র । সংসারের এমন 

ভয়াবহ গতি যে, এই অপবিত্র শরীরও নিরুদ্বেগে থাকিতে 

পারে না। জরা মরণ শোক রোগ সংসারীর নিত্যসহচর 

বলিলে অত্যুক্তি হয় না । তাদৃশ শোচনীয় অবস্থাপন্ন শরীর 

ঘমের করুণার পাত্র নহে। শরীরের মরণ অবশ্যন্তাঁবী | 

এই জন্য সংসারগতির পর্্যালোচনাপূর্ববক বেরাগ্য অবলম্বন 

করিয়া আত্মত সাক্ষাৎকারের জন্য শ্রবণ মননাদি উপায় 

অবলম্বন কর! সর্ধ্রথা সমীচীন । 
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বৈরাগ্য। 

বৈরাগ্য আত্মতত্রজ্ঞানের একটি উৎকৃষ্ট উপায়। 

ংসারগতির পর্ধ্যালোচনাদি বৈরাগ্যের আবির্ভাবের হেতু । 
এই জন্য সংসারগতি সংক্ষেপে বলা হইয়াছে! ইহাও 

বলা হইয়াছে যে, পুণ্যশীল ৃহস্থগণ্চ চন্দ্রমগ্ুলে আরোহণ 

পূর্বক তথায় স্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করিয়া পূর্ব সঞ্চিত 
কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে ইহলোকে উত্তমাধম যোনিতে জন্ম 
পরিগ্রহ করে। তদ্িষয়ে আরও কিঞ্চিৎ আলোচন! করা 

যাইতেছে । চন্দ্রমগ্ুল হইতে অবরোহ সংবন্ধে প্রথমত 

দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। 
পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ স্বকর্মের ফল ভোগের জন্য চন্দ্রমণ্ডলে 

আরোহণ করে। ভোগ দ্বারা সঞ্চিত কর্মের ক্ষয় হইলে 
চন্দ্রমগুলে অবস্থান করিতে পারে না। স্থতরাং ইহলোকে 

অবরোহণ করিয়া উপযুক্ত শরীর পরিগ্রহ পুর্ববক 

কর্ম্মানুদারে স্থখ দুঃখ ভোগ করে, ইহা শাস্ত্র দিদ্ধান্ত। 

পরন্ত চন্দ্রমগ্ুলে ভোগ দ্বারা সমস্ত কর্ণা_ক্ষয প্রাপ্ত 
হইলে কর্মাশেষ থাঁকিতেছে না। কর্ম্মশেষ না থাকিলে 

ইহলোকে অবরোহণ পূর্বক পুনর্জনমগ্রহণ এবং সুখ 
ভোগ হইতে পারে না। পুর্বাচরিত সমস্ত কর্মের ফল 

চন্দ্রলোকে পরিভুক্ত হইলে ইহলোকে অবরোহণের নিয়ম 
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কিছুতেই হইতে পাঁরে না। ইহলোকে অবরোহণের নিয়ম 

না হইলে বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সম্পন্ন হয় না? কেননা, ঘটা- 
যন্ত্রের ন্যায় এবং কুলালচক্রের ন্যায় অনবরত সংসার পরি- 
ভ্রমণের পর্যালোচনা দ্বারা বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সম্পাদন হইতে 

পাঁরে। চন্দ্রম্ডলগামীর অবরোহ বা ইহলোকে পুনঃ পুনঃ 
জন্ম পরিগ্রহ না হইলে বা তাদৃশ জন্মপরিগ্রহ অনিয়ত হইলে 
বৈরাগ্যের দৃঢ়তা হইবার কোন কারণ থাকে না। অতএব 
যাহার! চন্দ্রমণগ্ুলে আরোহণ করে, চন্দ্রমগ্ডুলে ভোগের অব- 
সান হইলে তাহাদের কর্মাশেষ অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট কর্মের 
অস্তিত্ব অবশ্যন্তাবী কি না, তাহার টন কর! আবশ্যক 

হইতেছে। কারণ, তাহাদের কর্ম্মশেষ অবশ্যম্ভাবী হইলে 
তাহাদের ইহলোকে আগমন, পুনঃপুনঃ শরীর পরিগ্রহ এবং 
স্থখ দুঃখ ভোগও অবশ্যন্তাবী এবং অপরিহার্য হইবে। 

তদ্বার! বৈরাগ্যের দৃঢ়তাঁও সম্পন্ন হইবে। 
এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম বিষয়ে একমাত্র 

শীন্ত্রই প্রমাণ। তদ্বিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ নাই। চন্দ্রমণ্ডলা- 
রূঢ়দ্রিগের ভোগের অবসান হইলে তাহারা ইহলোকে সমাগত 

হইয়! পূর্ববকর্ম্ানুসারে উত্তমাধম শরীর পরিগ্রহ করে, ইহা 

শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন 
নহম হুক বমব্থীযস্বব্যা গথ্যাধীছধ অমি হলথীযা 

বীনিলানহনহন্‌ ন্াঙ্কব্যঘীনি না ছনিঘঘীনি মা ব্য 

ঘীনি না। আঘ য ছুস্থ জদৃতন্হযা স্বংখাধীস্থ অন্ন 

জুয়া যীনিমাদত্যহন্‌ সুৱমালি জা যুকবযীনি না 
ক্বব্তাতীলি বা । 
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ইহার তাৎপর্য এই । যাহারা চন্দ্রমণ্ল হইতে ইহু- 

লোক সমাগত হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা পুণ্যশীল, তাহারা 

অবশ্যই পুণ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। যেমন ত্রাঙ্গণযোনি, ক্ষত্রিয় 
যোনি বা বৈশ্যযোনি। যাহারা পাপশীল্‌, তাহারা অবশ্যই 

পাপযোনি প্রাপ্ত হয় ! যেমন কুক্ধুরযোনি, শুকরযোনি বা 

চণ্ডালযোনি। আপস্তন্ব বলিয়াছেন 

নয়া আত্গমায় ন্নন্মনিচা: সন্স জনম্মদনমবলূত্র 

নন! সদস্যা নিঞ্িষহ্যলালিন্বলহদায়:মনল্ন্ন নি্ম- 

স্বত্ত নমনা জন্মস নঘন্মন্ন | 

স্বক্ম্মনিষ্ঠ রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমী 

মৃত্যুর পর লোকান্তুরে কর্মফল ভোগ করিয়া কর্ম্মশেষ দ্বার! 

ইহলোকে জন্ম পরিএহ করে। তাহাদের জন্মপরিগ্রহের দেশ, 

জাতি, কুল এবং সৌন্দর্য্য ; জ্ঞান, আচার, বিত্ত, সখ ও মেধা 

বিলক্ষণ হইয়া থাকে। আপস্তন্ব নন: ঈদীযা এতদ্দারা কর্ম্ম- 
শেষের সন্তাবস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। চন্দ্রলোকগামী- 

দিগের ইহলোকে পুনরাগমন শ্রুতিসিদ্ধ। পূর্ব্বেও যথাস্থানে 
ইহ! বলা হইয়াছে। তদ্দারাও তাহাদের কর্ম্মশেষ প্রতিপন্ন 
হয়। কেননা, কর্ম্মশেষ না থাকিলে ইহলোকে তাহাদের 

শরীর পরিগ্রহ বা ভোগ হইতে পারে না। আত্মতত্ব সাক্ষাৎ- 

কার হয় নাই বলিষু! মুক্তিও হইতে পারে ন! । স্থতরাঁং কর্ম 

শেষের অভাব হইলে তাহাদের ত্রিশঙ্কুর ন্যায় কিন্তৃত কিমা- 
কার অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে। কেবল তাহাই নহে। 

প্রত্যেক প্রাণীর জন্ম হইতে বিচিত্র ভোগ দেখিতে পাঁওয়! 

যায়। অথচ ইহজন্মে তাহার তৎকালে কোন কর্ণ পরিদৃষ্ট 
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হয় না, হইতে পারে না। জন্মের পরক্ষণ হইতে যে ভোগ 

দৃষ্ট হয়, তাহ! আকস্মিক বা বিনা কারণে হইতেছে, ইহা 
বলা সঙ্গত নহে । শ্রুতি বলিয়াছেন__ | 

বা ন সব্তল জন্ম মনি দাদ: দাদন | 

অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্ম দ্বার! সুখভোগ ও পাপকর্ধম দ্বারা দুঃখ- 

ভোগ হয়। প্রশস্ত কৰ্ম্ম আচরণ করিলে সুখী হওয়| যায় এবং 

নিন্দিতকর্ন্ম আচরণ করিলে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। লোকে 

ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া ঘায়। স্থির হইতেছে 
যে, স্খ-ভ্রঃখ-ভোগ কর্ম-জন্য। অতএব জাতমাত্র প্রাণীর 
সখদুঃখ ভোগও কৰ্ম্ম জন্য, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট 

কারণ রহিয়াছে । জাতমাত্র প্রাণীর ইহ্‌ জন্মের তথাবিধ 

কর্মের অনুষ্ঠান নাই। স্থৃতরাং জন্মান্তরানুষ্ঠিত কর্ম্ম অনু- 
সারে তাহার স্বখদুঃখ ভোগ হয়, ইহা স্বীকার করিতে 

হইতেছে । অতএব বলিতে হইতেছে যে, জন্মান্তরানুষ্ঠিত 
ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্মই কর্ম্ম-শেষ। যেরূপ বলা হইল, তাহার 
প্রতি মনোযোগ করিলে বুঝাযাইবে যে, শ্রুতি, স্মৃতি ও 

যুক্তি দ্বারা কর্ম্মশেষের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। এতাদৃশ 

কর্ন্মশেষ শাস্ত্রে অনুশয় বলিয়া কথিত হইয়াছে । 
শীস্্র ও যুক্তি দ্বারা অনুশয়ের বা কর্মাশেষের সন্ভাব 

প্রতিপন্ন হইল বটে, কিন্তু তাহ! উপপন্ন হইতে পারে কিনা, 

তদ্বিষষে কিঞ্চিত আলোচনা কর! অনুচিত নহে । যদিও শান্ত 

ও যুক্তি দ্বারা যাহ! প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা অবশ্য যথার্থই 

হইবে। তথাপি তদ্বিষয়ে যে অনুপপত্তির আশঙ্কা হইতে 

পারে, তাহার নিরসন করিয়া উপপন্তি প্রদর্শিত হইলে 
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প্রকৃত বিষয়ে দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়, সন্দেহ নাই। অনুশয়ের 

সন্ভাব বিষয়ে অনুপপত্তি এই যে, ইহলোকে যে সকল পুণ্য 
কর্মের অনুষ্ঠান কর! হয়, তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য 
জীব চক্দ্রলোকে গমন করে। স্বতরাং চন্দ্রলোকগাঁমী জীব 

চন্দ্রলোকে সমস্ত কন্মের ফল ভোগ করিবে, ইহ! সহজ বোধ্য 

ও স্থসঙ্গত। সমস্ত কর্মের ফল ভোগ করিবার জন্য জীব 

চন্দ্রলোকে গমন করিল, অথচ চন্দ্রলোঁকে সমস্ত কর্মের ফল 

ভোগ করিল না। কতকগুলি কম্মের ফল ভোগ করিল, 
কতগুলি কন্মের ফল ভোগ করিল না, উহা! অবশিষ্ট রহিয়! 

গেল। এতাদৃশ অদ্ধজরতীয় কল্পনা প্রমাণশুন্য ও অসঙ্গত 

ত বটেই। প্রত্যুত শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতি বলিয়াছেন 
নল্িন্‌ ঘানন্যন্দানভ্সিলা$ঘনমন্বান্বান দ্বললিনন্ম্লী। 

যে পর্যন্ত কন্ম থাকে, চন্দ্রলৌকগাঁমী জীব সে পর্যন্ত 

চন্দ্রলোকে বাদ করে। কর্মক্ষয় হইলে বক্ষ্যমাণপথে 

ইহলোকে আগমন করে। যদি তাহাই হইল, তাহা হইলে 

অনুশয়ের সন্ভীব কিরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে? 

এই আপত্তির সমাধান করিবার স্থলে কোন কোন আচাঁধ্য 

বলেন যে, ভাগ্ানুসারি-স্সেহদ্রবোর ম্যায় ভুক্তফল-কর্ম্বের 

কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকিয়া যায়, তাহাই অনুশয় বা কৰ্ম্মশেষ 

বলিয়৷ কথিত হইয়াছে । তৈল ঘৃত মধু প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য 
যে ভাণ্ডে রক্ষিত হয়, উহা এ ভাণ্ড হইতে নিষ্কাশিত করিলে 
এবং এঁ ভাণ্ড পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলেও এ ভাঁণ্ডে স্নেহ 

দ্রব্যের লেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ চন্দ্রমগ্ডলগামি- 

জীবের ্বর্গভোগ হয় বটে, কিন্তু ভাগ্ানুসারি সেহ দ্রব্যের 
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ন্যায় কিঞ্চিৎ কর্ম্মশেষ থাকিয়া যায়। তদ্ারা ইহলোকে 

শরীর পরিগ্রহ ও ভোগ নির্বাহ হয়। যদিও সমস্ত কর্মের 

ফলভোগের জন্য জীব চন্দ্রলোকে গমন করে, তথাপি 

চন্দ্রলোকে সমস্ত কর্মের সম্পূর্ণ ফল ভোগ হয় না। অন্পমাত্র 
কৰ্ম্ম অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় জীব চন্দ্রমণ্ডলে থাকিতেই 

লক্ষম হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি রাজ-সেবাদির জন্য 

রাজকুলে বাদ করিবার অভিপ্রায়ে রাজসেবাঁর এবং রাজকুল- 

বাসের উপযুক্ত সমস্ত উপকরণ বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ 

পূর্বক রাজকুলে উপস্থিত হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল রাজকুলে 

বাস করিতে করিতে তাহার বহুতর উপকরণ বা প্রয়োজনীয় 

দ্রব্য পরিক্ষীণ হইয়া গেলে ছত্র পাঁদুকাদিমাত্র যৎসামান্য 

দ্রব্য অবশিষ্ট থাক! সময়ে সে আর রাজকুলে অবস্থান 
করিতে পারে না। সেইরূপ জীব স্বর্গফল ভোগের উপযুক্ত 

প্রচুর কন্ম সঞ্চয় করিয়! চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে। চন্দ্রমণ্ডলে 
্বর্গভোগ করিতে করিতে যখন তাহার বহুতর কন্ম পরিক্ষীণ 

হইয়া যায়, অনুশয় মাত্র বা অল্পমাত্র কন্মা অবশিষ্ট থাকে, 
তখন আর সে চন্দ্রমণ্ডলে থাকিতে সক্ষম হয় না। চন্দ্র- 

মণ্ডলে স্বর্ভোগের জন্য তাহার যে জলময় শরীর সমুৎপন্ন 

হইয়াছিল, সূর্ধ্যকিরণের সম্পর্ক হইলে তুষার ও করকা যেমন 
বিলীন হয়, সেইরূপ কর্মক্ষযজনিত শোকাগ্রির সম্পর্কে তাহার 
& শরীর বিলীন হুইয়া যায়। তখন ইহলোকে আসিয়া! 

কর্মশেষ অনুসারে শরীর পরিগ্রহ করে। 

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, স্নেহ ভাগে স্নেহলেশের 

অনুরৃত্তি এবং রাঁজ-সেবকের উপকরণ-লেশের অনুবৃত্তি 
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প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট বলিয়া তাহা স্বীকার করিতে হইতেছে 
সত্য, পরন্ত স্বগীয় পুরুষের তাদৃশ কর্ম্মলেশের অনুবৃত্তি 
প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট নহে। স্সেহ ভাণ্ডে স্নেহ লেশের অনুরৃত্তি 
দেখাযায় বলিয়া সেই দৃষ্টান্তের প্রতি নির্ভর করিয়া কর্ম্ম- 
লেশের অনুরৃত্তি কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু বিবেচনা 

কর! উচিত যে, দৃষ্টান্ত-_প্রমাণের সহায়তা করিলেও নিজে 
প্রমাণ নহে। প্রমাণ ভিন্ন কোন পদার্থ সিদ্ধ হয় না। 

কর্ম্মলেশেরু অনুরৃত্তির কোন প্রমাণ নাই । প্রত্যুত এ কল্পনা 
প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইতেছে। স্বর্গ ভোগের জন্য যে কর্ম্ম 

অনুষ্ঠিত হইয়াছে, স্বর্গভোগের পরেও এ কর্মের লেশ 

থাকিবে, ইহা অসঙ্গত। কারণ, ভোগদ্বারা কর্ম্ম বিনষ্ট 

হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা স্বীকার ন। 

করিলে কর্ম্মলেশ কেন,সমস্ত কর্ম্মই অবিনষ্ট থাকিতে পারে। 

তাহা! হইলে কোন কালেও কর্মক্ষয় হইতে পারে না। 

এতাদৃশ কল্পনা! নিতান্ত অসঙ্গত। কেবল তাহাই নহে। 

স্বর্গ ভোগের জন্য যে সকল কর্ন শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, 

তাহার লেশের দ্বারা মর্ত্যভোগ সম্পন্ন হইবে, ইহা কিরুপে 

সঙ্গত হইতে পারে? অর্থাৎ স্বর্গভোগ যে কর্মের ফল 

বলিয়! শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই কর্মের লেশ ছারা মর্ত্য- 

ভোগ হুইবে, এরূপ কল্পনা! শান্্বিরুদ্ধ হইতেছে । ধর্ম 

অধর এবং তাহার ফল, কেবলমাত্র শাস্ত্রগম্য অর্থাৎ শান্ত- 

দ্বারাই তাহা নিরূপণীয়, অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা তাহার নির্ণয় 

হইতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাদৃশ . কল্পনা 

অনাঁদরণীয় হইবে, ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না । 
2 ৮" 
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আরও বিবেচনা কর! উচিত যে, যে কর্মদ্ার স্বর্গ ভোগ 

হইয়াছে, তাহার লেশ থাকিয়াযায় বলিয়! তদ্বারা পুনর্ববার 

ইহলোকে জন্ম হয়, ইহা স্বীকার করিলে চন্দ্রমণ্ডল হইতে 

প্রত্যাগত সকলেই সুখী হইবে, ইহাই সঙ্গত। কারণ, যে 
কর্ম রা স্বর্গভোগ হইয়াছিল, তাহা অবশ্য পুণ্য কর্ম্ম। কেন 
না, স্বর্গ_ স্থখ বিশেষ, পুণ্যকর্ম্ম সুখের হেতু, পাপকর্ম্ম ছুঃখের 
হেতু, ইহ! অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত। স্বতরাং পৃণ্যকর্থোর লেশ 
অনুসারে ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ হইলে সকলের সুখী হইবার 

কথা। ইহা কেবল দৃষ্টবিরুদ্ধ নহে। শ্রুতিবিরুদ্ধও বটে । 
চন্দ্রমণ্ডল প্রত্যাগতদিগের পুণ্যকম্ম অনুসারে পুণ্যযোশিতে 

এবং পাপকর্ম্ম অনুসারে পাপঘোনিতে জন্ম হয়, ইহা শ্রুতির 

উক্তি। ভাণ্ডানুলারি স্নেহের ন্যায় ভূক্তাবশিষ্ট কর্্মলেশ 

অনুসারে ইহলোকে জন্ম হইলে অবরোহীদিগের পাপকর্ম্ম 

অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব ইহাই বল! উচিত যে, স্বর্গ- 

ভোগজনক কৰ্ম্ম নিঃশেষে পরিভুক্ত হইলে পূর্ববসঞ্চিত এহিক-, 
ফল কৰ্ম্ম অনুসারে ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ হয়। 

এ বিষয়ে কেহ কেহ কক্ষ্যমাণ আপত্তির অবতারণা 

করেন। তাঁহার! বিবেচনা করেন যে, ইহলোকে ফলপ্রদ 

পূর্বসঞ্চিত কর্মের সন্ভাব সম্ভবপর নহে। কেননা, মরণ-_ 
পূর্বজন্মকৃত সমস্ত কর্মের অভিব্যপ্তক। অর্থাৎ পূর্ববজন্মে 

যে কিছু শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, মরণকালে 
তৎসমস্তই অভিব্যক্ত বা ফলোন্মুখ হয়। এই ফলোন্মুখ- 
তার অপর নাম বৃত্তিলাভ। সমস্ত কর্ম বৃত্তিলাভ করিয়া! 

বা ফলপ্রদানার্থ উন্মুখ হইয়া মরণ সম্পাদন পূর্বক 
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জন্মান্তরের নিষ্পাদক হয়। সিদ্ধ হইতেছে যে, পুর্ববজন্মে যে 
সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করা৷ হইয়াছিল, মরণ কালে তাহা 

অভিব্যক্ত হইয়া মরণ সম্পাদন পূর্বক বর্তমান জম্মের 
আরম্তক হইয়াছে। পূর্ববতর জন্মে অনুষ্ঠিত কর্মের দ্বারা 
ূর্ববজন্মের এবং পূর্বতম জন্মে অনুষ্ঠিত কর্দারা পূর্ববতর 
জন্মের আরম্ত হইয়াছে। তৎপূর্বব পুর্ব্ব জন্মসংবন্ধেও 
এইরূপ বুঝিতে হইবে । যদি তাহাই হইল, তবে পূর্ববসঞ্চিত 
কর্মের সন্ভীব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 

ইহার উত্তরে অনেক বলিবার আছে। প্রথমত 

বিবেচনা করা উচিত যে, স্বর্গভোগজনক কর্মের লেশ অনু- 

সারে ইহলোকে জন্মগ্রহণ হইতে পারে না, ইহা প্রতিপন্ন 

হইয়াছে । ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, অনুশয় বা কর্ম্মশেষ 

অনুসারে স্বগ-প্রত্যাগতদিগের ইহলোকে জন্মগ্রহণ হয়। 

এতদ্বারা প্রকারান্তরে পূর্ববসঞ্চিত কর্মান্তরের সন্তাব সিদ্ধ 

হইতেছে । স্থৃতরাং মরণকালে পূর্বজন্মানুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্বের 
রৃভিলাভ হয়, এ কল্পনা সমীচীন হইতেছে ন1। আপত্তি হইতে 

পাঁরে যে, মরণকালে পূর্বজন্মানুষ্ঠিত সমস্ত কর্মের বৃত্তিলাভ 
যুক্তি দার প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যুক্তির প্রণালী 

এইরূপ । অনুষ্ঠিত বৈদিক কর্ম-_অবশ্য ফল প্রদান করিবে । 

কারণ থাকিলে কার্ধ্য হইতে বিলম্ব হইতে পারে ন! সত্য, পরক্ত 
কারণ বিদ্যমান থাকিলেও কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকিলে 

কারণ_কার্ধ্য জন্মাইতে পারে না। অর্থাৎ কার্য্যোৎ 
পত্তির প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকিলে যেপর্য্যন্ত সেই প্রতিবন্ধক 

অপনীত না হয়,সে পর্য্যন্ত কারণ-_কার্ধ্য জন্মাইতে পারে না। 
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প্রকৃত স্থলে প্রারব্ব-ফল পুর্ববজন্মানুষ্ঠিত কর্ম্মই তজ্জন্মানুষ্ঠিত 
কর্মের ফল প্রদানের প্রতিবন্ধক । অর্থাৎ পূর্ববজন্মকৃত 

কৰ্ম্মফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এইজন্য তজ্জন্ম- 
কৃত কৰ্ম্ম তজ্জন্মে ফল প্রদান করিতে পারে না। পুর্ববজন্ম- 

কৃত কর্মের ফল ভোগ হইয়া গেলে এতজ্জন্মকৃত কর্ম্ম_ফল 

প্রদানের উন্মুখ হুইয়া মরণ সম্পাদক পূর্বক জন্মান্তরের 
আরম্ভ করে। স্থতরাঁং মরণ কালে তজ্জন্মকৃত সমস্ত কর্মের 

বৃত্তিলাভ হয়, এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। . 

এতদছুত্তরে বক্তব্য এই যে, আপত্তিকারী স্বীকার 

করিতেছেন যে, বৈদিক কর্মী অবশ্য ফলগ্রদ হইলেও 

প্রতিবন্ধক থাকিলে তৎকালে তাহা ফল প্রদান করে না, 

প্রতিবন্ধক অপগত হইলে ফল প্রদান করে। কর্মের 

বৃতযন্তব_-কল প্রদানের পূর্বরূপ। তাহা হইলে ফলে ফলে 
দাড়াইতেছে যে, প্রতিবন্ধক থাক! কালে কর্মের ফল হয় 

না, তাহার বৃতযস্তবও হয় না। প্রবৃত্তফল কর্ম্ম_অপর কর্শ্ম ' 

অপেক্ষা প্রবল, অপর কন্ম-_প্রবৃ্ভ-ফল কর্ম্ম অপেক্ষা দুর্বল । 

প্রবৃত্-ফল কর্মের ফল ভোগের পরিসমাপ্তি হইলেই দেহ- 
পাত হইবে । এইজন্য মরণ কালে প্রতিবন্ধক থাকেনা 

বলিয়া অপর কর্মের বৃত্ত্যন্তব হইয়া থাকে । বুঝা যাইতেছে 

যে, প্রবল কর্মের দ্বারা দুর্বল কর্মের বৃত্ত যদ্তবপ্রতিবদ্ধ হয়। 

আরব্ধ-ফল কর্ম প্রবল, সন্দেহ নাই। পরন্ত অনারদ্ধ-ফল 

কর্মের মধ্যে বা সঞ্চিত কর্মের মধ্যেও প্রবল দুর্বল ভাব 

সর্ব! সম্ভাব্যমান। উচ্চাবচ সঞ্চিত কর্ম রাশির মধ্যে যে কর্ম 

সহকারি কর্ম্মান্তর লাভ করে তাহ! প্রবল হইবে তাহাতে 
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সন্দেহ নাই। সুতরাং সঞ্চিত কর্ম্মরাশির মধ্যে এ প্রবল 

কর্মের বৃত্যন্তব হইবে। অপরাপর দুর্বল কর্মের বৃত্তি 
তদ্দার! প্রতিরুদ্ধ হইবে । অতএব মরণ কালে সমস্ত সঞ্চিত 

কর্মের বৃত্তি লাভ হইবে, এ কল্পনা সমীচীন বলা যাইতে 
পারে না। মরণকালে প্রবলকর্ম্মের বৃন্তিলাভ হইবে, দুর্ববল 

কৰ্ম্ম অভিভূত ব| গ্রতিরুদ্ধ অবস্থায় থাকিবে,এতাঁদৃশ কল্পনাই 

স্ুসঙ্গত। স্বর্গ নরকাি-বিরুদ্বফল-জনক কর্মের অনুষ্ঠান 

এক জন্মে সম্ভবপর এবং তাহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, ইহার 

দৃষ্টান্ত বিরল নহে। নিরন্তর পুণ্যের বা নিরন্তর পাপের 
অনুষ্ঠান করেন, এমন লোক ছুলভ। সকলেই ন্যানাধিক 

পরিমাণে পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । মরণকাঁলে 
সমস্ত কর্থোর বৃত্তযন্তব হইয়া তদ্দারা তৎফল-ভোগার্থ উত্তর 

জন্মের আরম্ভ হয়, এইরূপ বলিলে একজন্মে ত্বর্গভোগ ও 

নরক ভোগ উভয় হইবে, প্রকারান্তরে ইহাও স্বীকার করিতে 

হয়। তাহা কিন্তু একান্ত অসমন্তভব। অতএব বিরুদ্ধ-ফল- 

কর্ম্ম দ্বার! প্রতিবদ্ধ হইয়া অপর কন্ম চিরকাল অবস্থিত 

থাকে মরণ কালে সমস্ত কর্মের অভিব্যক্তি হয় না। ইহা! 

অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে | স্মৃতি বলিয়াছেন,_ 

জৃতাব্বিন্‌ স্বজন জন্ম ন্থতন্জমিন নিম্ভলি। 

সত্সমানব্য ধাই মানতৃতৃংব্বান্রিজুত্যন | 

ধসার-মগ্ন ব্যক্তির দুঃখ ভোগ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত 

পুণ্যকর্ম্ম কুটস্থের ন্যায় অর্থাৎ নির্বিকার ভাবে কিনা ফল 

প্রদান না করিয়া অবস্থিত থাকে । পাপ কর্মের ফল ভোগ 

আরম্ভ হইলে তদ্দারা পুণ্যকর্ম্ম প্রতিরুদ্ধ হয়। যে পর্য্যন্ত 



২২২ সপ্তম লেক্‌চর | 

পাপ কর্মের ফলভোগের পরিসমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত পুণ্য 
কর্ম--ফল প্রদান করিতে সক্ষম হয় না। এতদ্বারা প্রতিপন্ন 

হইতেছে যে, দুর্ববল কর্ন্ম--প্রবল কর্ম দ্বার! গ্রতিরুদ্ধ হইয় 

চিরকাল অবস্থান করে, ইহ! শাস্ত্রসিদ্ধ। অতএব মরণকালে 

সমস্ত কন্মের বূত্তিলাভ হইয়া উত্তর জন্মের আরম্ভ হয়, 

এতাদৃশ কল্পনা অনঙ্গত। আরও বক্তব্য এই যে, মরণকালে 
তজ্জন্মানুষ্ঠিত সমস্ত কর্মের বৃত্তি লাভ হইয়া তদ্দারা উত্তর 

জন্মের আরম্ভ হয়, এইরূপ হইলে দাড়াইতেছে যে, পুর্ববজন্ম- 
কৃত কৰ্ম্মই উত্তর জন্মের আরস্তক। এই মতে পূর্বব সঞ্চিত 

কন্মের সন্ভাব কিছুতেই থাকিতে পারে না। কিন্তু বিবেচনা 

করা উচিত যে, তাহ! হইলে যাহার! পূর্ববজন্মকৃত কন্মফলে 
দেবলোকে, নরকে, তিষ্যগযোনিতে বা স্থাবর যোনিতে 

জন্মলাভ করিয়াছে, তাহাদের পরিণাম বড় ভয়ানক 

হইয়া পড়ে । কেননা, পূর্ববকৃত কন্মের ফলভোগের জন্য 

তাঁহার! দেবাদি যোনিতে জন্ম লাভ করিয়াছে । এ ফল 

ভোগের অন্তে তাহার! দেবাদি যোনিতে থাকিতে পারে 

না। দ্রেবাদি যোনিতে কম্মীধিকার নাই সুতরাং দেবাদি 

জন্মে কর্মানুষ্ঠান হইতে পারে না। এইজন্য দেবাঁদি 
শরীরপাঁতের পরে তাহাদের সঞ্চিত কর্ম না থাকায় 

জন্মান্তর হইবার উপায় নাই। ততৃজ্ঞান হয় নাই, 
এইজন্য তাহাদের মুক্তিও হুইতে পারে না। তাহার! না 

ংসাঁরী না মুক্ত । উভযু-ভ্রষ্ট হইয়া তাহারা শোচনীয় 
অবস্থাতে উপস্থিত হয়। অতএব মৃত্যুকালে সমস্ত 

কর্মের বৃত্তিলাভ হয়, এ কল্পনা একান্তই অসঙ্গত। পাতঞ্জল 
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ভাষ্যকারের মতও প্রায় এইরূপ । যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য 
আছে। তিনি বলেন, কম্ম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে 
পারে, দৃষ্উজন্মবেদনীয় ও অদৃষটজন্মব্দেনীয়। যে জন্মে যে 
কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই জন্মেই যদি তাহার ফল অনুভূত হয়, 

তবে এঁ কৰ্ম্ম দৃষ্টজন্মবেদনীয় বলিয়া কথিত হয়। যে কন্মের 

ফল জন্মান্তরে অনুভুত হয়, তাহার নাম অদৃষ্উজন্মবেদনীয়। 
তীব্র বৈরাগ্য সহকারে মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধি দ্বার! সম্পাদিত 

কিংবা ঈশ্বর, দেবতা, মহষি ও মহান্ভাবদিগের আরাধনা দ্বার! 

সম্পাদিত পুণ্যকম্মীশয়, সদ্যই অর্থাৎ সেই জন্মেই ফলপ্ৰদ 

হইয়া থাকে । তীব্র ক্লেশ বা তীব্র রাগ দ্বেষাদি সহকারে 
ভীত, পীড়িত, বিশ্বাসী ব৷ মহানুভাব তপন্থি ব্যক্তির পুনঃপুনঃ 

অপকার দ্বারা সম্পাদিত পাপকশ্মীশয় তজ্জন্মেই ফল গ্রদ 

হয়। পূর্ববকথিত তাঁদৃশ পুণ্যকম্মীশয় প্রভাবে নন্দীশ্বর কুমার 
তজ্জন্মেই মনুষ্য পরিণাম পরিত্যাগ করিয়! দেবরূপে পরিণত 

হইয়াছিলেন। দেবরাজ নহুষ তথাবিধ পাঁপকন্মীশয় প্রভাবে 

নিজ পরিণাম পরিত্যাগ পূর্বক তৎক্ষণাৎ সর্পরূপে পরিণত 

হইয়াছিলেন। একটী গাঁথা আছে যে, 
লিলিবর্টব্িলিলানক্তিমি মন্বক্িমিন্দিন: । 

সন্মত: দাদসত্ব্ঘব্্িম দননস্ম ন ॥ 

অতি উৎকট পাপপুণ্যের ফল ইহলোকেই ভোগ হয়। 

তিন বর্ষ, তিন মাস, তিন পক্ষ ও তিন দিনে তাঁদৃশ কর্ম্মের 

ফল ভোগ হইয়া থাকে। এই কাল নিদ্দেশ প্রদর্শন 

মাত্র । কেননা, নহুষের তৎক্ষণাৎ ফল ভোগ হইয়াছিল। 

অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, 
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নিষফত-বিপাক ও অনিয়ত-বিপাক। বিপাক শব্দের 

অর্থ কর্মাফল। কর্মফল তিনপ্রকার--জন্ম, আয়ু ও ভোগ। 
যে কন্মাশয-প্রভাবে যে জন্ম পরিগ্রহ হয, এ জন্মের 

আয়ু অর্থাৎ জীবনকাল ও ভোগও এ কর্ম্মাশয় দ্বার! 

নিয়মিত হয়। যে কর্মীশয়ের ফল-_সমনন্তর জন্মেই অবশ্য 

হইবে, তাহার নাম নিয়ত-বিপাক | নিযুত-বিপাক কর্মীশয়__ 

মৃত্যুকালে বৃত্তি লাভ করিয়া মরণ সম্পাদনপূর্বক সমনন্তর 

জন্মের আরম্ভ করে এবং এ জন্মের আয়ুক্ষাল ও ভোগ নিয়- 

মিত করে । যে কম্মীশয়ের ফল কোন্‌ সময়ে হইবে তাহার 

স্থিরতা নাই, তাহার নাম অনিয়ত-বিপাক কন্মীশয়। 
মৃত্যুকালে নিয়ত-বিপাক কন্মাশযের বৃত্তিলাভ হয়, অনিয়ত- 

বিপাক কর্মমাশয়ের বৃত্তিলাভ হয় না। ফলত জন্মাবধি মরণ 
পর্য্যন্ত যে সকল কন্ম অনুষ্ঠিত হয়, মরণকালে বৃত্তিলাভ 

করিয়া তাহ! সমনন্তর জন্মের আরম্তক হয়, ইহ! ওৎসগিক 

নিয়ম বা সাধারণ নিয়ম । এই নিয়ম_নিযৃত-বিপাঁক-কন্মা- 

শয়ের পক্ষে খাটে, অনিষত-বিপাক-কম্মীশয়ের পক্ষে খাটে 

না। প্রদীপ-_রূপের প্রকাশক হইলেও- এবং নির্বিশেষে 

প্রদীপের সন্গিধান থাকিলেও যেমন স্থুলরূপের প্রকাশ হয় 

সুক্মরূপের প্রকাশ হয় না, সেইরূপ মরণ-__সঞ্চিত কন্মের 
অভিব্যগ্তক হইলেও এবং নির্বিশেষে মরণের সন্নিধান থাকি- 
লেও মরণকালে নিয়ত-বিপাক-কন্মীশয়ের অভিব্যক্তি হয় 

অনিয়ত-বিপাক-কন্মীশয়ের অভিব্যক্তি হয় না। অনিযৃত- 

বিপাক-কম্মাশয়ের তিনপ্রকার গতি বা পরিণাম হইতে 
পাঁরে। অনিয়ত-বিপাঁক কোন কন্ম ফল প্রদান না করিয়া 
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বিনষ্ট হয়,কোন কর্ম্ম_প্রধান কর্মের গুণীভূত হইয়া অবস্থিত 
হয়, কোন কর্ম-__নিয়ত-বিপাক বলবৎ কর্্ান্তর কর্তৃক 
প্রতিরুদ্ধ হুইয়া চিরকাল বা দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকে । 
পুণ্যকর্ম্ম বিশেষের অভ্যুদয় হইলে ততপ্রভাবে__ফল প্রদান 
না করিয়াই পাপকর্ম্ম বিনষ্ট হয়। বৈদিক যজ্ঞাঁদিতে 

পশুহিংসা আছে । সাঁখ্যমতে বিধি-বোধিত হিংসাতেও পাপ 

হয়, ইহু। যথাস্থানে বলিয়াছি। স্তধীগণ তাহ! স্মরণ করি- 

বেন। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিলে পুণ্য হয়, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে পশুহিংসাজনিত কিঞ্চিৎ পাপও হয়। এ পাপকৰ্ণ্ 

প্রধান-কর্ম্মের গুণীভূত হইয়া থাকে। উহা! স্বতন্ত্র ভাবে 
ফল জন্মাইতে পারে না। কিন্তু যখন জ্যোতিফ্টোমাদি 

রূপ প্রধান কর্মের ফল হইবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে 

পশুহিংসা-জনিত পাপেরও ফল হইবে। স্থতরাং তাঁদৃশ 

পাপ-_ প্রধান কর্মের গুণীভূত হইয়া অবস্থান করে। বলবৎ- 

কর্ম্মান্তর দ্বার! প্রতিরুদ্ধ হইলে অনিয়ত-বিপাক কর্ম্মাশয় ফল 

প্রদান না করিয়া দীর্ঘকাল অবস্থিত হয় । উক্ত কর্ম্মাশয়ের 

অবিরুদ্ধ অথচ সাহায্যকারী কন্মান্তর যে পর্য্যন্ত তাহাকে 

ফলপ্রদানোন্ুখ ন! করিবে, সে পর্য্যন্ত এ কন্মাশয় বীজভাবে 

বা অভিভূত অবস্থায় অবস্থিত থাকিবে । তথাঁবিধ 

কর্ম্মান্তর যখন তাদৃশ কর্্মীশয়কে ফলোন্মুখ করিবে, 

তখন তাহার বিপাক আরম্ভ হইবে। এ বিপাকের দেশ, 

কাল ও নিমিত্ত অবধারণ করা দুঃসাধ্য । অর্থাৎ 

কোন্‌ নিমিভের সাহায্য লাভ করিয়া কোন্‌ দেশে 

কোন্‌ কালে অভিভূত কর্্মীশয় ফলোন্মুখ হইবে এবং ফল 

২৯ 
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প্রদান করিবে, তাহ। নিরূপণ করিতে পার! যায় না। এই 

জন্য এতাদৃশ কর্ল্মগতি বিচিত্র ও ছুর্বিজ্ঞান। স্থধীগণ 

বুঝিতে পারিতেছেন যে, অনাঁদিকাল হইতে কত কর্ম্মাশিয় 

সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তাবধারণ বা সংখ্যা কর 

দুঃসাধ্য । এই অসংখ্য কর্মীশয়েয় ফলভোগের জন্য জীব 

লক্ষ লক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে এবং লক্ষ লক্ষ বার মরি- 

তেছে। জন্ম মরণের মধ্যবর্ভা দুঃখভোগ ত আছেই। 
এস্থলে জনৈক ভক্তের উক্তি উদ্ধৃত করিলে অসঙ্গত হইবে 
না। ভক্তের উক্তিটা এই,_ 
, ম্মানীনা লহন্মঘা নন স্ব; স্বীজ্ন্যা, ঘা মূলিন্ধা- 

্ ল্বামান্ধাযন্বন্বাব্নতৰাজিনন্মনন্লন্দীনএশ্মানমি | 

দীনী অত্যদি না: বলীহ্ম মমঅন্‌, অন্তাচ্ছিন হদ্ধি ন 

লী ব্বহৃনৃস্থি জাম মানয় দ্ূললালীন্ী সূলিন্দান ॥ 

ইহার তাৎপৰ্য্য এই । ভক্ত বলিতেছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, 
নট যেমন সামাজিকদিগের প্রীতিসম্পাদনোদ্দেশে নানাবিধ 

বেশ পরিগ্রহ করে, বা তাহাদের নিকট নানাবিধ দৃশ্য 
উপস্থিত করে, আমিও সেইরূপ তোমার প্রীতির জন্য অদ্য 

পর্য্যন্ত চতুরশীতি লক্ষ বেশ পরিগ্রহ করিয়াছি, ব| চতুরশীতি 
লক্ষ দৃশ্য তোমার নিকট উপস্থিত করিয়াছি । পরিতুষ্ট- 
সামাজিকদিগের নিকট হইতে নট পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। 
অতএব হে ভর্গবন্‌, আমার প্রত্যুপস্থাপিত দৃশ্য দর্শন করিয়া 

যদি তুমি প্রীত হইয়া থাক, তবে আমার বাঞ্ছিত পুরস্কার 
আমাকে প্রদান কর। পক্ষান্তরে, যদি তুমি প্রীত না হইয়া 
থাক, তবে আমাকে বল যে এরূপ দৃশ্য আর আমার নিকট 
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উপস্থিত করিও না। স্রধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, ভক্ত 
উভযথা মুক্তিফল প্রার্থনা করিতেছেন। ভগবান্‌ বাঞ্ছিত ফল 
প্রদান করিলে মুক্তিফল প্রদান করিবেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা 

যাইতেছে। কেননা, মুক্তিই ভক্তের বাঞ্ছিত ফল। পক্ষা- 

স্তরে ভগবান্‌ যদি তাদৃশ বেশ পরিগ্রহ করিতে, বা তাদ্বশ 

দৃশ্য পুনর্ববার উপস্থিত করিতে নিষেধ করেন, তবে ফলে 

ফলে ভক্তের মুক্তিফল লাভ হইতেছে । কেননা, তাহা হইলে 

আর জন্ম হইবে না। বেশ বা দৃশ্যগুলি আর কিছুই নহে, 
জন্ম পরিগ্রহ মাত্র। ভক্ত প্রকারান্তরে জানাইতেছেন 

যে, চতুরশীতি লক্ষ জম্ম পরিগ্রহের পরে মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ 

হয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, 

হ্আানৰ ন্বন্নিমন্থী অজ লনব্বন্বন্ধন্‌। :. 

জ্লিজ হৃনুন্বত্ব ছিল হৃমন্্বজল্‌। 

দতৰালীনা ভছলিমন্তন্ন্বত্ব নাল | 

ননীদি মানসা জানা: ন্ধন্মিনাহিছ্ি বহুন্ধম্‌ | 

ভন্ললান্বীম লাললান্লাল ঘী ন লাহ্ঘল্‌। 

ঘ যন আল্মঘানী ব্আান্‌ স্রলযান্মনি ঘাননাম্‌ । 

স্থাবর যোনিতে অর্থাৎ বৃক্ষাদি যোনিতে বিংশতি লক্ষ, 

জলজ যোনিতে অর্থাৎ মৎস্য মকরাদি যোনিতে নব লক্ষ, 
কৃমি যোনিতে একাদশ লক্ষ, পক্ষি যোনিতে দশ লক্ষ, পশ্বাদি 

যোনিতে ত্রিংশল্লক্ষ এবং বানর যোনিতে চতুর্লক্ষ, এইরূপে 

চতুরশীতি লক্ষ জন্মের পরে মনুষ্য জন্ম হয়। মনুষ্য জন্মেও ' 

প্রথমত কুৎসিতাদি মনুষ্যকুলে ছুই লক্ষ জন্ম হয়। ক্রমে 
জীব উত্তম হইতে উত্তম জন্ম লাভ করে। উত্তম জন্ম লাভ 
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করিয়া যে আত্মতারণ না করে, সে আত্মঘাতী হয়। সে 

পুনর্ববার পূর্ববরূপ যাঁতনা ভোগ করে। স্তুধীগণ দেখিতেছেন 

যে, বানর জন্মের পরে মনুষ্য জন্ম হয়, ইহ! এতদ্দেশীয় 
আচাৰ্য্যগণ অবগত ছিলেন। ইহা অভিনব পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত 
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সে যাহা হউক্‌। ভগ- 
বান্‌ মনু উত্তমাঁধমরূপে পুণ্য পাপের ফল এবং সংসারগতি 

নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, 

হনা ড্রাম জীনহ্ঘ মনী: জনন থননা । 

অন্মনীওঘন্মীনীন দন্ম' তৃত্যান্‌ ধহা লল:। 

ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম অনুসারে জীবের এইসকল গতি নিবিষ্ট 

চিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়! অর্থাৎ ধর্ম আচরণ করিলে উত্তম 

গতি এবং অধর্ম্ম আচরণ করিলে অধম গতি বা কষ্টকর গতি 
হয়, স্থির চিত্তে এইরূপ বিবেচন! করিয়! অধৰ্ম্ম পরিহারপুর্ববক 
সর্বদা ধন্মে মনোনিবেশ করিবে। ক্রুতি ধর্মফলেও 

বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ছান্দোগ্য 
শ্রুতি বলেন, | 

হনত্ধ্ন্ব জন্মজিনলী ন্বান্দ: ন্রীন ঘনননান্নন 

্ত্যজিলী জীন: ছীয়ন | 

ইহলোকে কৃষ্যাদি সম্পাদিত শস্তাদিরূপ ভোগ্যবস্ত 

যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পরলোকে পুণ্যসম্পাদিত লোক বা 

ভোগ্যবস্তও সেইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মুণ্ডকঙ্রুতি বলেন,__ 

দীছ্ম ীজান্‌ নরন্মত্বিনান্‌ নাঙ্কাবী- 

লিনহলাযাক্াব্জ্ন: জনন । 

কর্মসঞ্চিত লোক ব! ভোগ্যবস্ত কর্মসঞ্চিত বলিয়াই অনিত্য । 
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এই সংসারে সমস্ত লোক বা ভোগ্যবস্তু কর্ম সম্পাদিত স্থৃতরাং 

অনিত্য। এই সংসারে নিত্য পদার্থ কিছুই নাই। যথা- 
সম্ভব প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম দ্বারা এইরূপ অবধারণ 

করিয়! ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। পুরুার্থ বা 

পুরুষের অভিলষণীয় বস্তু চতুর্বিবধ ; ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, 
ইহা যথাস্থানে বলা হইয়াছে । ধর্ম, অর্থ ও কামের নশ্বরত্ব 

প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট, অনুমান-গম্য ও শাস্ত্রসিদ্ধ । মোক্ষের নিত্যত্ব 
শাত্ব বোধিত ও অনুমান গম্য ৷ মোক্ষ_ ব্রন্মজ্ঞান-সমধিগম্য | 

্রহ্গজ্ঞান লাভের প্রথম উপায় বৈরাগ্য, ইহাও যথাস্থানে বলা 

হইয়াছে । বিনশ্বর ক্ষণিক সুখেব লালসায় বিমুগ্ধ হইয়া 

অবিনশ্বর স্থতরাং চিরস্থায়ি মোক্ষের জন্য সমুদ্যুক্ত না হওয়া, 

কাঞ্চনের জন্য যত্ব না করিয়া আপাত-রমণীয় চাকচিক্যশালী 

ধূলী মুষ্টির জন্য যত্ব করার তুল্য। স্থিরচিত্তে সংসারগতির 
পর্যালোচনা করিলে বুদ্ধিমানের তদ্বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত 

হওয়া! উচিত। লোকে স্থৃখী হইবার অভিলাষে অর্থোপার্জনের 
জন্য প্রাণপণে চেষ্টা যত্ব করে । অর্থোপার্জনের জন্য দীর্ঘকাল 

যে বিপুল পরিশ্রম কর! হয়, তাহার তুলনায় অধিগম্য স্থখ 

অতি যৎসামান্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তথাপি 

লোকের কেমন মোহ যে অল্প স্থখ লাভের প্রত্যাশায় 

দুঃখরাশি ভোগ করিতে কুণ্িত হয় না । কেহ কেহ স্থখের 

আশায় দুঃখরাশি ভোগ করিয়া সংসার হইতে অবসর এহণ 

করে। স্তখের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সক্ষম হয় না। 

লোকের তাহাতেও ভ্রুক্ষেপ নাই । কবি যথার্থ বলিয়াছেন, 

দীল্রা মান্মযী দনীহ্মহিবান্ন্মমলুন জনন্‌ । 
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মোৌহময়ী প্রমোদ মদ্দিরা পান করিয়া জগৎ উন্মত্ত হুই- 

যাছে। অর্থের উপার্জন করিলেই যথেষ্ট হইল ন|| ততোধিক 

কষ্টে উহার রক্ষা করিতে হইবে । দস্থ্য প্রভৃতি হইতে অর্থ 
রক্ষা করা সামান্য কষ্টকর নহে। অর্থ দেখাইয়া! দিবার জন্য. 

দস্্য-_গৃহস্থকে কতই ন! যাতনা প্রদান করে। কিন্তু তাহা 

হইলে কি হইবে, প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি 

অর্থ দেখাইয়া! দেওয়া হইবেনা। কি জন্য এত কষ্ট করিয়| 

অর্থের উপার্জন ও রক্ষা কর! হয়, তাহ! ক্ষণকালের জন্য 

বিবেচনার বিষয় হয় না । এখানের উপাজ্ভিত অর্থরাশি এখানে 

রাখিয়া একাকী পরলোকে যাইতে হইবে, একবারও ইহা 

ভাবিবাঁর সময় হয় না। কবি যে ইহাদিগকে উন্মত্ত বলি- 

যাছেন, তাহা অত্যুক্তি বলিতে পারা যায় না। মহাভারতে 

বলা হইয়াছে__ 

ন্বন্বাম অন্য নিন্মস্থা অং নব্য লিৰীস্থনা । 

সলাননাতি অত্বব্ম কূবাহব্দযল নবম্‌ | 
সুখের জন্য যে বিত্তের চেষ্টা করে, তাহার পক্ষে 

বিত্তের চেষ্টা না করাই ভাল। পক্ষের প্রক্ষালন করা 

অপেক্ষা দূর হইতে পক্বস্পর্শ না করাই শ্রেয়ঃকল্প। 
কেবল তাহাই নহে। অর্থ স্বভাবত বিনশ্বর। যত্পূর্ববক 

রক্ষা করিলেও ছুই দিন পূর্ব্বে হউক ছুই দিন পরে 

হউক তাহ! নষ্ট হইবে। অর্থ নষ্ট হইলে কি দুঃসহ মনঃ- 

কষ্ট হয়, ভুক্তভোগীর তাহ! অবিদিত নহে । প্রাণাত্তিক 

যত্ব করিয়া আমরা অর্থের আনুগত্য স্বীকার করিলেও 

অর্থ আমাদিগের আনুগত্য স্বীকার করে না। অর্থ 
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অনায়াসে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কুষ্ঠিত হয় না। এ 
অবস্থায় আমাদের অর্থ পরিত্যাগ করা বাঞ্চনীয়। অর্থ 

আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের কষ্টের অবধি 

থাকে না। পক্ষান্তরে আমরা অর্থ পরিত্যাগ করিলে আমা- 

দের স্বখের অবধি থাকেনা । কেননা, তদ্দারা পরম সুখ লাভ 

করিতে পারা ঘায়। সুখ হইবে, এই আশায় লোকের উপা- 

দেয় বিষ ভোগের বাসন! অত্যন্ত বলবতী | কিন্তু স্থিরচিত্তে 

চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে যে, উপাঁদেযুতা বা লৌন্দর্ধ্য 

নামক কোন বস্তুর বস্তগত্যা অস্তিত্ব নাই। বিষয়ের উপাদে- 

য়ত| মনঃকম্পিত মাত্র । দেশ বিশেষে ভ্ত্রীজাতির সংকুচিত 

চরণ, সৌন্দর্যের ব্যঞ্জক। দেশান্তরে উহ! কদাকার বলিয়া 

পরিগণিত । কোন দেশে খঞ্জন নয়ন ও কৃষ্ণ কেশ উপাদেয়, 

কোন দেশে রুষচক্ষু ও স্বর্ণকেশ উপাদেয় । মনুষ্যের পক্ষে 

পাঁয়স উপাদেয় খাদ্য, সুকরের পক্ষে পায়স অনুপাদেয, 

তাহার পক্ষে পুরীষ উপাদেয় খাদ্য। যে দিকে দৃষ্টিপাত 

করা যায়, সেই দিকেই এইরূপ বিপরীত ভাবে উপা- 

দেয়তার কল্পনা পরিলক্ষিত হয়। এতন্বারা বুঝা যাইতেছে 

যে, উপাদেয়তা নামে কোন বস্তু নাই। উহ কক্সনা- 

মাত্র। যাহার যেরূপ কল্পনা, তাহার তাহাতেই সুখানুভব 

হয়, স্ুখানুভরের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। আরও বক্তব্য 

এই যে, লোকে স্থুখের জন্য যেরূপ লালায়িত, ছুঃখ-পরি- 

হারের জন্য তাহা অপেক্ষা অল্প লালায়িত নহে। সকলের 

পক্ষেই দুঃখ ভয়ঙ্কর পদার্থ বলিয়া গণ্য । দুঃখ ভিন্ন 

নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। এই 
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জন্য ন্যায়দশনে সাংসারিক হাথেও ছুঃখভাবনা উপদিষ 

হইয়াছে । শ্ুখাভিলাষী পুরুষ স্খকে পরম পুরুযার্থ বলিয়া 
বিবেচনা করে, সুখলাভ হইলে নিজে কৃতার্থ হইল এইরূপ 

ভাবে। সুতরাং প্রাণপণে স্থখলাভের জন্য যত্ব করে। 

মিথ্যাসঙ্কল্ন বশত স্থখে ও স্থখসাধনে অনুরক্ত হয়। অনুরক্ত 

হইয়া স্থখভোগের জন্য প্রস্তুত হয়। তাহা হইলেই, জন্ম, 

জরা, ব্যাধি, মরণ) অনিষ্ট সংযোগ, ইষ্ট বিয়োগ, ও প্রাথিত 

বিষয়ের অসম্পর্তি নিবন্ধন তাহার নানাবিধ দুঃখ উপস্থিত 

হয়। তাদৃশ দুঃখরাশিকেও সে সুখ বলিয়া বিবেচন। করে। 

বিবেচনা করে যে,ছুঃখভোগ ভিন্ন স্বখভোগের সন্তাবন। নাই । 

উক্ত দুঃখ-পরম্পরা স্খানুষক্ত বা স্ুখলাভের উপায় বলিয়। 

উহ! স্থখরূপে বিবেচিত হওয়| উচিত । উক্তরূপে দুঃখে স্থখ- 

লংজ্ঞ। তাবনাদ্বারা তাহার প্রজ্ঞ৷ দুষিত হইয়া যায়। তাহার 
ফলে সংসারে নিমগ্ন হয়। এই অনর্থকর স্থখসংজ্ঞা ভাবনার 

প্রতিপক্ষভূত দুঃখসংজ্ঞা ভাবনা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। 
উপদ্বিষ্$ হইয়াছে যে, স্ুখ_ছুঃখানুষক্ত বলিয়। স্থখে 

ছুঃখসংজ্ঞ। ভাবনা! করিবে। কেবল স্থুখে নহে, জন্ম 

ও শরীরাদিতেও ছুঃখসংজ্ঞা ভাবনা করিবে । সমস্ত 

লোক, সমস্ত প্রাণী, সমস্ত বিষয় সম্পত্তি, সমস্ত জন্ম ও 

সমস্ত শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ছুঃখানুষক্ত অর্থাৎ দুঃখবিজড়িত। 

দুঃখ--স্বভাবত লোকের বিদ্বিউ । দুঃখ হইতে নিবি অর্থাৎ 

ছুঃখ-প্রহাণেচ্ছু লোকের পক্ষে, দুঃখ প্রহাণের জন্য দুঃখসংজ্ঞা 

ভাবনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । ছুঃখসংজ্ঞা ভাবনা 

ব্যবস্থিত হইলে সর্বববিষয়ে অনভিরতিসংজ্ঞ! অর্থাৎ অননুরাগ 
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উপস্থিত হয় । অনভিরতি সংজ্ঞার উপাঁসনা করিলে সর্ব- 
বিষয়িণী তৃষ্ণা বিচ্ছিন্ন হয়। তৃষ্ণা-প্রহাণ ছুঃখবিমুক্তির উপায় | 
প্রাথিত বিষয়ের অর্জন তৃষ্ণা! অশেষ দুঃখের আকর |, হয়ত 

প্রার্থিত বিষয় সম্পন্ন হয় না, অথবা! সম্পন্ন হইলেও বিপন্ন 

হয়। কিংবা যাহা প্রাথিত, তাহা সম্পৰ্ণভাবে সম্পন্ন হয় 
না। অথব! প্রীর্থত বিষয়ে বহু বিদ্ব উপস্থিত হয়। 

অর্জন তৃষ্ণার উক্তরূপ দোষ অপরিহার্য স্থতরাং তন্নিবন্ধন 

নানাবিধ চিত্তসন্তাপ হইয়া থাকে। যদিই বা কোনরূপে 

প্রীর্থিত বিষয়ের অর্জন সম্পন্ন হয়, তথাপি এ প্রার্থিত 

বিষয়ের অর্জন করিলেও তৃষ্ণার শান্তি হয় না। পূর্ব্বাচার্য্য 

বলিয়াছেন, 

জাম জালঘলানহ্য অহা জাল: বন্যজ্যন | 

ক্মঘরললঘহ: জাল: ছিপনিল সমাদন | 
বিষয়াভিলাধি-পুরুষের অভিলধিত বিষয়লাভ হইলেও 

শীঘ্র অপর বিষয়াঁভিলাষ তাঁহার গীড়ার কারণ হয়। ইহাও 

উক্ত হইয়াছে। 

স্মদে শ্রতৃহললি বমন্যাতৃলুলিলাবলন হানাত্ৰান্‌। 

ন ঘ নল অনল ঘনমী হুয়েন জি বু ন্তুত্ব মনন্দাম: । 

গবাশ্ব-পরিপূর্ণ সমুদ্রান্ত ভূমিলাভ করিলেও ধনলোভী 
সেই ধন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে না। এ অবস্থায় ধনলোভী 

কি সখ পাইতে পারে ? এইজন্য খধিগণ দুঃখ ভাবনার উপ- 

দেশ দিয়াছেন। নাস্তিক বলেন যে, মৎস্যতক্ষণার্থী যেমন 
কণ্টক পরিহার পূর্বক মংস্যমাত্র ভক্ষণ করে, সেইরূপ 

সাংদারিক সুখ ছুঃখানুষক্ত হইলেও দুঃখাংশ পরিহার পুর্ববক 
৩০ 
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স্বখাংশের ভোগ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। সুখে দুঃখতাবনা 

মূর্খত! ভিন্ন আর কিছু নহে। এতদুততরে বক্তব্য এই যে, 

সংসারে দুঃখাংশের পরিত্যাগ করিয়া স্বখাংশমাত্রের উপাদান 

করা সম্ভবপর হইলে দুঃখভাবনার আবশ্যকতা ছিলনা। 

সখের পরিত্যাগ করাও উচিত হইত না। তাহা ত সম্ভবপর 

নহে। স্খ-_দুঃখের অবিনাভূত অর্থাৎ দুঃখের সহিত 

জড়িত। বিষ-সংযোগে দুগ্ধ বিষাক্ত হইয়াছে, ইহা যে 

বুঝিতে পারিয়াছে, সে যদি ছুগ্ধলালসারূপ-মোহবশত 

কদাচিৎ এ দুর্ধের উপাদান করে, তাহা হইলে তজ্জন্য 

মরণ দুঃখ অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং তাহার পক্ষে 

বিষাক্ত দুন্ধের উপাদান করা একান্ত অসঙ্গত। তদ্রপ 

সাংসারিক সখ দুঃখানুষক্ত ইহ! যে বুঝিতে পারিয়াছে, 

তাহার পক্ষে দুঃখানুষন্ত সাংসারিক সখের উপাদান করা 

কিছুতেই উচিত নয়। কেন না, সাংসারিক স্থখের উপাদান 

না করিলে তাহার সাংসারিক দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। 

. আপত্তি হইতে পারে যে, স্থুখ দুঃখানুষক্ত হইলে 

দুঃখও স্ুখানুষক্ত হইবে। তাহা হইলে দুঃখানুষক্ত বলিয়া 

যেমন সুখে ছুঃখভাবনা হইতে পারে, সেইরূপ স্থখানুষক্ত 

বলিয়া ছুঃখেও স্থুখভাবনা হইতে পারে। স্থতরাং স্থখে 

দুঃখভাবনা করিতে হইবে, দুঃখে স্খভাবনা করিতে হুইবেনা) 

ইহার হেতু নাই। ম্থখলোলুপ দাংারিকের উপযুক্ত 

আপত্তি বটে। এই আপত্তির উত্তর একরূপ পূর্বেই প্রদত্ত 

হইয়াছে । স্থুখে দুঃখতাঁবনা করিলে ক্রমে সমস্ত দুঃখের 

প্রহাণ হয়। তদ্বৈপরীত্যে দুঃখে স্থখভাবনা করিলে 
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অপরিসীম ছুঃখরাশি ভোগ করিতে হয়। 'তাৎপর্য্য 

টাকাকার বলেন যে, জন্ম ও শরীর প্রভৃতিকে ছুঃখ- 
রূপেই ভাবনা করিবে। তাহাতে অন্ন পরিমাণেও সুখ 

বুদ্ধি করিবেনা। কারণ, তাহা হইতে অনেক অনর্থপরম্পরা 

আপতিত হইয়া অপবর্গের বিদ্ব সম্পাদন করে। আরও 

বিবেচনা] করা উচিত যে, আপত্তিকারীর যুক্তিও 

ঠিক হয় নাই। স্থখ-__ছুঃখানুষক্ত বা দুঃখের অবিনাভূত বটে । 
সুখ সম্পাদনের জন্য অনেক ছুঃখভোগ আবশ্যক, 

ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্উ । পরস্ত দু:খ সুখানুষক্ত বা সুখের 

অবিনাভূত হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, হুখলোভে অনেক দুঃখ ভোগ সহা করিয়াও 

অনেকে অভিলষিত সখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহার 

পক্ষে দুঃখভোগ মাত্রই সার হয়। কণ্টক-বেধাদিজনিত 

দুঃখে সুখের লেশ মাত্রও নাই, ইহা কে অস্বীকার করিতে 

পারে? পক্ষান্তরে স্বর্গহখেও দুঃখের সম্ভেদ রহিয়াছে। 
অতএব দুঃখ পরিহার পূর্বক সুখ মাত্রের ভোগ, একান্ত 

অসম্ভব। স্থতরাং-দুঃখানুষক্ত স্থখকে হেয় পক্ষে নিক্ষিপ্ত 

করাই সর্বথা হৃসঙ্গত। অতএব বলিতে হুইবে যে, 

সাংসারিক স্থখে দুঃখ ভাবনার উপদেশ সমীচীন হইয়াছে। 

আরও বিবেচনা! করা আবশ্যক | নীতিশীস্ত্রকারেরা বলেন 

 ক্ক্পস্থালিত্ত লীতৃম্যা | 

অধিক লাভের জন্য অল্প ক্ষতি স্বীকার করা । উচিত। 

নীতিশাস্ত্রের এই উপদেশ সকলেই সর্ববাস্তঃকরণে অনু- 

মোদন করিবেন, সন্দেহ নাই। সংসারে সুখ ও দুঃখ উভয়ই 
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আছে সত্য, কিন্তু দেখিতে হইবে যে সংসারে স্থখ অধিক, 

কি দুঃখ অধিক ? স্থখের ভাগ অধিক হইলে প্রচুর স্থখের 

জন্য অল্প পরিমাণ দুঃখের ভোগ তত অসঙ্গত হইবেন । 
পক্ষান্তরে দুঃখের আধিক্য হইলে অধিক দুঃখের হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অল্প স্থখের ক্ষতি স্বীকার 

করা সমীচীন হইবে । দুঃখ পরিহার পূর্ববক স্থখ মাত্রের 
ভোগের যখন কোন সম্ভাবনাই নাই, তখন অল্প স্থখ 

পরিত্যাগ পূর্বক অসংখ্য ছুঃখযাঁতনা পরিহার করা যে 

অতীব বুদ্ধিমানের কার্ধ্য, তাহাতে সন্দেহ কি? সংসারে 

সুখ অপেক্ষা দুঃখের প্রাচুর্য্য সংসারী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব 
করেন। সাংখ্যকারিকাঁকার বলেন, 

জন্ব' বন্নিয্াবহ্বনীবিঘাবত্ব জুন: ঘন: | 

মচ্য বজীমিয়াল লক্কাহিহ্বজমহ্সন্ন: | 

ছ্যলোকাদি সত্যলোকান্ত সৃষ্টি সত্ববুল। পশ্বাদি 
স্থাবরান্ত স্থষ্ঠি তমোবহুল। সপ্তদ্বীপ ও সমুদ্রের সন্নিবেশ- 
বিশিষ্ট মনুষ্যলোৌক রজোবহুল। অর্থাৎ ছ্যলোকাদিবাসি- 

দেবগণের স্থখ আধক। পশ্বাদির মোহ অধিক | মনুষ্যের 

দুঃখ অধিক। হিরণ্যগর্ভ হইতে স্থাবর পর্যন্ত হুষ্টি, ইহা 
সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত পরিগণনা । মনুষ্য যখন দুঃখবহুল, তখন 
তাহাদের পক্ষে অল্প সথখে দুঃখ ভাবনার উপদেশ সর্বথ 

সমীচীন হইয়াছে । দুঃখের আধিক্য ও সুখের অল্পতা-_ 
ন্ধনাদি জীনি ভ্বন্বীনি । 

কোন স্থলে কোন ব্যক্তিই সুখী দেখা যায়, এই সূত্ৰদ্বার! 
সাখ্যদর্শন কর্তাও স্বীকার করিয়াছেন। উদ্বয়নাচার্য্য বলেন 
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যে, ন্যায়োপাজ্জিত বিষয়ে অর্থাৎ সৎপথে থাকিয়া যে বিষয় 

অর্জন করা হয়, তাহাতে সুখখগ্যেতিক| কত, দুঃখ ছুদিনই বা 

কত, তাহা বিবেচনা করা উচিত। তাহাতেও ক্ষুদ্র, খদ্যো- 

তের ন্যায় সখের ভাগ অল্প । এবং দুদিনের ন্যায় দুঃখের 

ভাগ অত্যন্ত অধিক । দুর্দিন নিতান্তই কষ্টকব। দুর্দিনে 

কদাচিৎ কোন স্থানে কিয়ৎপরিমাণে খদ্যোত দুষ্ট হয় বটে, 
পরন্ত তদ্দার! ছুদ্দিনের অন্ধকার অপসারিত হয় না। সেই- 

রূপ ধনোপাজ নে কিঞ্চিৎ সুখ হইলেও তদ্দারা অজ নাদি 
দুঃখের নিবারণ হয় না। ধনের অজন, রক্ষণ, ব্যয় ও বিনাশ 

সমস্তই দুঃখকর। বৈধ উপায়ে ধনাজন করিলেও এই 

অবস্থা । অসছুপায়ে ধনাজন করিলে যে ভয়ঙ্কর দুঃখের 

সম্ভীবনা, তাহা মনেও কল্পনা করিতে পারা যায় না। 

পরবর্তী নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য মুক্তিবাদ গ্রন্থে উদয়না- 
চাধ্যের মতের অনুবাদ করিয়া কুপিত-ফণিফণার ছায়ার 

সহিত সাংসারিক সুখের তুলনা করিয়াছেন । প্রচণ্ড মার্তৃণ্ড- 
তাপে পরিতপ্ত পথিক বিশ্রামার্থ অন্য চ্ছায়ালাভ করিতে 

পাঁরিল না। কুপিত সর্পের ফণাঁর ছায়া দেখিতে পাইল। 
শ্রমাপনোদনের জন্য এই চ্ছাঁয়া আশ্রয় করিলে ক্ষণকালের 

জন্য আতপ তাপ নিবারিত হয় বটে। কিন্তু সর্প-দংশনে 

মৃত্যু অবস্তাবী। সাংসারিক সুখও ক্ষণকালের জন্য শাস্তি 

প্রদান করে সত্য, কিন্তু তদানুষঙ্গিক দুঃখপরম্পরা দ্বারা 

জর্রিত হইতে হইবে, তাহার প্রতিকার অসম্ভব। তুষ 
পরিত্যাগ করিয়া তুল ভোগ করিতে পারা যায়, কিন্তু দুঃখ 

পরিবর্জন করিয়। স্থখ মাত্র ভোগ করিতে পারা যায় না। 
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অতএব অল্প স্থখের লোভ পরিহার করিয়! অনন্ত ছুঃখরাশির 

হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইবার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য । 
শ্তখ-__প্রিয় বটে। পরন্ত দুঃখ-_বিদ্বিষ্ট পদার্থ সন্দেহ নাই। 

স্থখে অভিলাষ অপেক্ষা দুঃখে দ্বেষ অত্যন্ত প্রবল । সাংখ্য- 

দর্শনের একটা সূত্র এই 
বগ্রা তূ'বান্‌ জী: দহন্ত ল লঘা ব্বত্বালিবাম: | 

দুঃখ বিষয়ে পুরুষের দ্বেষ যেরূপ উৎকট, স্তুখ বিরয়ে 

অভিলাষ সেরূপ উৎকট নহে । স্থতরাং স্খাভিলাষ পরি- 

ত্যাগ করিয়া উৎকট-দ্বেষগোচর দুঃখের পরিহারের জন্য যত্ব 

কর! উচিত হইতেছে । পাতগ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে যে, 

স্বখও দুঃখ-মিশ্রিত। নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ দুঃখের সম্তেদ 

নাই এমন স্বখ সংসারে নাই। বিষয়স্থখের কালেও 

প্রতিকূল বেদনীয় দুঃখ আছে। কেননা, প্রাণীদের 
অল্প বিস্তর গীড়া ভিন্ন ভোগ হইতে পারে না। 
স্থতরাং স্থখ-_ছুঃখানুষক্ত বলিয়া ত দুঃখ আছেই। স্থখানুভব 

কালেও দুঃখ আছে । কেননা, স্থখান্ুতব-_বুদ্ধি-বৃত্তিবিশেষ। 

বুদ্ধি ত্ৰিগুণাত্মক, তাহার বৃত্তিও অবশ্য ত্রিগুণাতআবক হইবে । 
ত্রিগুণের মধ্যে সত্বগুণ স্ুখাত্মক, রজোগুণ ছুঃখাত্মক 

ও তমোগুণ মোঁহাত্মক। স্থতরাং স্থখান্ুভব যেমন 

স্তখাত্বক, সেইরূপ ছুঃখাত্বকও বটে। স্থখের অংশ অধিক্‌ 
থাকাতে তাহার দুঃখাত্মকত্ব আমাদের অনুভুত হয় না। 

আমাদের অনুভূত ন! হইলেও বিবেকী বৃদ্ধদিগের তাহা 
অনুভূত হয় । সুক্ষ উর্ণীতন্ত-_-শরীরের অপর কোন স্থানে 

বিন্যস্ত হইলে যেমন ক্লেশকর হয় না, কিন্তু চক্ষুরিন্সরিয়ের 



বৈরাগ্য | ২৩৯ 

আঁধারে বিন্যস্ত হইলে ক্লেশকর হয়, সেইরূপ স্থখানুভব 
কালীন সুক্ষ দুঃখ আমাদিগের র্লেশকর না হইলেও বিবেকী 
দিগের ক্লেশকর হয়। তৃষ্াক্ষয়__স্থখ বটে, কিন্তু ভোগাভ্যাস 

তৃষ্ণ ক্ষষের উপায় নহে। ভোগাভ্যাস দ্বারা তৃষ্ণার ক্ষয় 

হয় না বরং উত্তরোত্তর তৃষ্ণা বদ্ধিত হয় এবং ইন্দ্রিয় সকলের 
ভোগ-কৌশলও তদ্দার! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য মহাঁ- 
ভারতে উক্ত হইয়াছে 

নজানুন্ধান: ন্দামানান্ুদমাৰীল ঘানি | 

স্থবিনা জন্যাননীন লুঘ হন।মিনক্রন | 
ধিষয়োপভোগের দ্বারা অভিলাষের শান্তি হয় না প্রত্যুত 

ঘৃত দ্বারা যেমন অগ্নি বদ্ধিত হয়, বিষয়ৌপভোগ দ্বারা অভি- 

লাষ সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে বদ্দিত হয়। স্ৃতরাং বলিতে 
হয় যে, বিষয়োপভোগ ছুঃখের-হেতু, দুঃখ প্রহাণের হেতু 

নহে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন 

নিদখন্ছিঅলমীমান্‌ অন্নহগ5দ্থনীদমন্‌ । 

দৰিঘ্যান নিগলিন নন্‌ স্বত্ব বাল আনন । 

বিষয়ের সহিত ইন্দিয়ের সংবন্ধ হইলে প্রথমত অমুতের 

ন্যায়, কিন্তু পরিণামে বিষের ন্যায় যে স্থখ, তাহা রাজমন্থখ | 

বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে 
ঘহ্ঘন্‌ দীনিন্ধং প'ঘাঁ অন্ত মত, লামনি । 

নহম হৃ:ব্বন্স্বন্ম ্রীজল্ববু্নজ্ছনি |. 

হে মৈত্ৰেয়, যে যে বস্তু পুরুষের শ্রীতিকর, তাহাই 
ছুঃখর্ক্ষের বীজত্ব প্রাপ্ত হয়। আপাত সুখ, বিবেকীর! আদর 

করেন ন! । মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন ভৌজনেও আপাতত 
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সুখ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। পরন্ত উত্তরকালে উহা ছুঃখ- 

ময় বলিয়া বিবেকীরা মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন পরিবর্জন 

করেন। বৈষয়িক স্থুখের উত্তরকালেও দুঃখ অবশ্যন্তাবী। 

এইজন্য উহাও বিবেকীদিগের পরিত্যাজ্য । বৈষয়িক সুখ 
পরিণামে দু’খাবহ। এইজন্য পাঁতঞ্জল ভাষ্যকার 

বলিয়াছেন 

» ব্ৰল্সয ল্ব্বিন্ধনিসলীন থুনাঙ্গীনিসয্হষ্ঠী অ: 

স্বন্বাণা নিসযাব্লাঘিলী মস্বনি তন্বী লিমব্ন সুনি | 

বৃশ্চিক-বিষ-ভীত ব্যক্তি আশীবিষকর্তৃক দষ্ট হইয়া যেরূপ 

দুরবন্থ! প্রাপ্ত হয়, স্থখাভিলাষে বিষয়ভোগ নিরত ব্যক্তি 

দুঃখপন্কে নিমগ্ন হইয়া সেইরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়। সম্যগ্‌ 
দর্শন বা আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার ভিন্ন দুঃখ প্রহাণের উপায়ান্তর 

নাই। বৈরাগ্য সম্যগ দর্শনের প্রথম সোপান । অতএব দুঃখ 

প্রহাঁণার্থীর প্রথমত বৈরাগ্য সম্পাদনের জন্য চেষ্টা কর! আব- 
শ্যক। সমস্ত বস্তুর দুইটা সংজ্ঞা আছে, শুভ সংজ্ঞা ও অশুভ- 

‘জ্ঞা। ভ্ত্রীশরীরের সৌন্দর্য্য ভাবনা__-পুরুষের পক্ষে এবং 
পুরুষশরীরের সৌন্দর্য্য ভাবনা- স্ত্রীর পক্ষে শুভসংজ্ঞা-ভীবনা | 
শুভমংজ্ঞা ভাবন! দ্বারা কাম বদ্ধিত হয় এবং তদানুষঙ্গিক 

দোষ সকল অবর্জনীয় হয়। স্ত্রীর বা পুরুষের শরীর__ 

কেশ, লোম, নখ, মাংস, শোণিত, অস্থি, স্নায়ু, শিরা) 
কফ, পিত্ত, ও মল যুত্রাদ্ধির সমষ্টি, বা আধার বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। ইহা হইল অশুভ সংজ্ঞা । এই অশুভ 

ংজ্ঞ! ভাবনা করিলে কামরাগ প্রহীণ হয়। বিষমিশ্রিত 
অমে যেমন অশ্নসংজ্ঞা উপাদানের জন্য এবং বিষসংজ্ঞা 



বৈরাগ্য। ২৪১ 

প্রহাণের জন্য । সেইরূপ শুভসংজ্ঞ! বিষযীশক্তির জন্য এবং 

অশুভ সংজ্ঞা বিষয়াসক্ভি-পরিত্যাগের জন্য হইয়া থাকে। 
অতএব বিষয়ের শুভসংজ্ঞ। ভাঁবন] করিয়া বিষয়াসক্ত হইয়া 

ছুঃখ-পক্কে নিমগ্ন হওয়া উচিত নহে। বিষয়ের অশুভ সংজ্ঞা 

ভাবনা করিয়া! বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক দুঃখ প্রহাণের জন্য 
যত্ব করাই উচিত। তৃপ্তিদীপে বল! হইয়াছে 

ব্ন্মব্নমাদৰীত্ৰাদ্ৰ ৰদ্বা বন জলামহম্‌। 
স্থিনহহৃসমন্ন: ঘন্বলানবৃহিন সুত্; | 

স্বিহন্নভী: ঘভ্নঘাজ্সলনূঘন্থাঘ লামই | 

বল্মলন্তত্ি দন্মজ্য লান্বজ্ঞনি দুভনন্‌। 

নিজের স্বপ্ৰাবস্থা ও জাগরণাবস্থা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব 

করিয়। অপ্রমত্তচিত্তে প্রতিদিন বারংবার উভয়ের চিন্তা 

করিবে । দীর্ঘকাল উক্তরূপে স্বপ্মীবস্থা ও জাঁগরণাবস্থার 

সর্বথ। সাম্য অনুসন্ধান করিলে স্বপ্নাবিস্থার ন্যায় জাএদবস্থা 

ব স্বপ্ন বিষয়ের ন্যায় জাগ্রদ্বিষযয়ও মিথ্যা বলিয়া প্রতীত 

হইবে। তাহ। হইলে পূর্বের ন্যায় বিষয়ানুরক্তি থাকিবে ন! 

ক্রমে বিষয়ে বৈরাঁগ্য উপস্থিত হইবে। 

৩৯ 



/ 

নবম লেকৃচর। 
ব্রঙ্মী। 

জীবাত্মার সংবন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য স্থূল স্থূল বিষয় এক 

প্রকার বলা হইয়াছে । এখন পরমাত্মার বিষয় কিছু বলিব। 

বেদান্তমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা! ভিন্ন পদার্থ নহে। জীবাতব! 

ও পরমাত্ম। বস্তুগত্যা এক পদার্থ। সুতরাং জীবাত্মার বিষয় 

বলাতে পরমাত্বার বিষয়ও প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে সত্য, 

তথাপি পরমাত্মার বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ বলা উচিত বোধ হই- 
তেছে। ঈশ্বর ও ব্রহ্মভেদে পরমাত্মা বিবিধ, ইহ] বলা যাইতে 

গারে। ঈশ্বরের সংবন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হই- 

যাছে। এখন ব্রহ্ম বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে । 

: ঈশ্বর-__সোপাধিক, ব্রহ্ম_নিরুপাধিক, বা ঈশ্বর-_সবিশেষ) 

ব্রহ্ম নির্বিশেষ। ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপন্ভিলভ্য অর্থের প্রতি 

মনোযোগ করিলে মামান্যরূপে ত্রন্মের পরিচয় পাওয়। যায়। 

বুংহ” ধাতু হইতে ব্ৰহ্ম শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । বূংহ্ধাতুর অর্থ 
বৃদ্ধি বা মহত্ব । এই মহত্ের সংকোচের কোন প্রমাণ নাই। 

হতরাং নিরতিশযু মহত্ব প্রতীয়মান হইবে । কোন বিশেষ- 

বিষয়ে মহত্ব বুঝিতে হইবে তাহার প্রমাণ নাই বলিয়া সমস্ত 

বিষয়ে মহত্ব বুঝা যাইতে পারে। অতএব বলিতে হইতেছে 
যে, দেশ, কাল ও বন্তৃত পরিচ্ছেদ শূন্য ; বাধ্যত্ব ও 
নিত্যশুদ্বত্ব ও নিত্যমুক্তত্বাদিযুক্ত বস্তব_ ব্রন্মশব্দের অর্থ। 

জড়ত্বাদিশূন্য এবং দৌষশুন্য ও গুণযুক্তপুরুষের প্রতি লোকে 



ব্রহ্ম । ২৪৩ 

মহৎ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাদৃশ পুরুষকে 

মহাপুরুষ বলিয়। লোকে সম্মান করিয়া থাকে । 

বেদান্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মের দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, 

স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণ কিনা স্বরূপই 
লক্ষণ। অর্থাৎ নিজেই নিজের লক্ষণ। 

ধন্য স্বানমনন্ন লঙ্কা । 

ইত্যাদি শ্রুতিতে ত্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

ব্রহ্ম__সত্যন্বরূপ, জ্ঞানন্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ 

কিনা স্ুখস্বরূপ। ব্রহ্ম_সত্যস্বরূপ, এতত্দার! ত্রহ্ম__অনৃত- 

ব্যারৃন্ত বা মিথ্যা-ব্যারৃন্ত, ইহ! প্রতীয়মান হইতেছে । জ্ঞানন্বরূপ 

বলাতে ব্রন্ম__জড়ব্যারৃন্ত বা জড় পদার্থ নহে, ইহা বুঝা যাই- 

তেছে। ব্রহ্গ__অনন্তত্বরূপ, এতদ্দারা কোনরূপ পরিচ্ছেদ 
ব্রন্মে নাই, ইহা বুঝাইয়। দেওয়া হইয়াছে। ব্ৰহ্ম স্থখস্বরূপ, 
এতদ্দার। দুঃখের ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে । সত্যত্ব কিনা 

বাধরাহিত্য । ব্রহ্গ__জগতের বাধের সাক্ষী | অর্থাৎ জগতের 

বাধম্বপ্রকাশ নহে। চৈতন্যন্বরূপ-ত্রক্ম দ্বারা উহ 

প্রকাশিত হয়। জগতের ন্যায় ব্রহ্ম বাধিত নহে বা ব্রহ্মের 

বাধ নাই। কেন না, ব্রন্ষমের বাধ হইলে এ বাঁধ কাহার দ্বারা 

প্রকাশিত হইবে? ব্রন্ম__চৈতন্যস্বূপ। চৈতন্য সকলের 

প্রকাশক । চৈতন্য--নিজের বাঁধ প্রকাশিত করিতে পারে 

না। চৈতন্য বাধিত হইলে চৈতন্যের অস্তিত্বই থাকে না। 

যাহার অস্তিত্ব নাই, সে অন্যের প্রকাশক হইবে, ইহা 

প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারেন না। নট-শিশু 
স্বশিক্ষিত হইলেও যেমন নিজের স্কন্ধে আরোহণ করিতে 



২৪৪ নবম লেকৃচর | 

পারে বা, সেইরূপ চৈতন্য জগৎপ্রকাশক হইলেও নিজের 
বাধ প্রকাশিত করিতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম কোন 

কালে বাধিত হয়, ইহা বলিবাঁর উপায় নাই। স্থতরাং 

ব্রহ্ম কোন কালে বাধিত নহে, ব্রহ্ম সর্বকালে সত্য, 

ইহা। স্বীকার করিতে হইতেছে। ব্রহ্ম_জ্ঞানস্বরূপ 
বা চৈতন্যত্বপ | আমরা অন্তঃকরণ-বৃর্ভির এবং 

চক্ষুরাদি ইন্দিয়ের সাহায্যে বিষয়ের অনুভব করি সত্য, 

পরন্ত অন্তকরণ জড় পদার্থ, তাহার বৃত্তি বা বিষয়াকার 

পরিণামও জড় পদার্থ। জড় পদার্থ নিজে প্রকাশস্বরূপ 

নহে। যে নিজে প্রকাশ স্বরূপ নহে, সে কিরূপে বিষয়ের 

প্রকাশ করিতে পারে? সূর্য্য স্বপ্রকাশ। সুষ্যপ্রকাশ- 
পরিব্যাপ্ত হইয়া যেমন অগ্রকাশ-স্বতাঁৰ ঘটাদি পদার্থ 

প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ত্রহ্ম-চৈতন্য-প্রদীপ্ত হইয়া বুদ্ধিবৃত্ভি 

প্রকাশায়মান হয় । পরে প্রকাশায়মান বুদ্ধিবৃত্তি দ্বার! বিষয়ের 

প্রকাশ সম্পন্ন হয়। বস্তগত্য! সূ্যাদির প্রকাশও ত্রহ্ম- 
প্রকাশের অতিরিক্ত নহে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

ঘহাহিন্সযন নলা সযভ্বাধযনজ্বিলন্‌ । 

অন্বন্দনধি অন্বান্নী নন্মজা নিত্তি নামন্দম্‌ । 

আদিত্যগত যে তেজ বা প্রকাশ সমস্ত জগৎ প্রকাশিত 

করে এবং চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ, তৎসমস্ত আমার তেজ 

জানিবে। শ্রুতি বলিয়াছেন__ 
ন নত ভবত্া মানি ন অল্দুনাহন্ধ 
নমা শিবানী লান্লি জ্ত্রনলীঘমবিন: | 
লব লান্নলব্ুমানি বল 
নন্ম মাধা বন্মনিহ নিনানি। 
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সুৰ্য্য সমস্ত জগতের প্রকাশক হইলেও ত্রহ্মকে প্রকাশিত 

করিতে পারে না। চন্দ্র, তাঁরা) বিদ্যুৎ, এসকলও বে্ধাকে 

প্রকাশিত করিতে পারে না। আমাদের প্রত্যক্ষণোচর এবং 

আমাদের আয়ত্ত অগ্নি কিরপে ব্রন্মকে প্রকাশিত করিবে? 

ব্রন্মের প্রকাশকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ প্রকাশিত হয়। 

তাহার প্রকাশ দ্বারা সুধ্যাদিযুক্ত জগৎ বিশেষরূপে প্রকাশিত 

হয়। অযঃপিগড ও কাষ্ঠাদি যেমন অগ্নিংঘোগে দাহ করে, 
অর্থাৎ অগ্নিই দাহ করে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া অযঃ- 

পিণ্ডাদিও দাহ করে, সেইরূপ ত্রহ্মই সমস্ত প্রকাশিত করেন, 

ব্রন্ম-প্রকাশকে অবলম্বন করিয়া সু্যাদিও বিষয়ের প্রকাশ 

করে। এতদ্দার! ব্রন্ষের স্বগ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইতেছে । যে নিজে 

প্রকাশরূপ নহে, সে অন্যের প্রকাশক হইতে পারে না। 

ূর্ধ্যাদি-_জগতের প্রকাশক, কিন্তু ত্রদ্মের প্রকাশক নহে। 
রহ্ম_সূ্ধযাদিরও প্রকাশক । এই জন্য ব্রহ্ম_প্রকাশকের 

প্রকাশক বলিয়া কথিত হইয়াছেন । শ্রুতি বলিয়াছেন 

নক্ষুন্দ' স্রনিদা জ্গালিব্বতৃযহান্সানিহী নিন: | 

সেই শুদ্ধব্রঙ্গ__সর্বপ্রকাশক অগ্র্যাদিরও প্রকাশক । আত্ম- 

বেভারাই তাহাকে জানেন। বিদ্যারণ্যমুনি বলেন যে, 

সমস্ত বস্তু যদ্বারা অনুভূত কি না প্রকাশিত হয়, তাহার 

নিবারণ করা অসম্ভব । ত্রহ্ম স্বয়ং অনুভব স্বরূপ | এই জন্য 

তিনি অনুভাব্য বা অনুভবের গোচর হন না। ব্রহ্ম__জ্ঞাতা 

বা জ্ঞান স্বরূপ। তদপেক্ষা অন্য জ্ঞাতা বা জ্ঞান নাই, 

সেই জন্য তিনি অদ্রেয় অর্থাৎ অবিষয়। মধুর-রস-যুক্ত 

গুড়াদি বস্ত--স্বসংস্ষট অন্য বস্তুতে মাধুর্য্যের অর্পণ করে 
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অর্থাৎ অমধুর বস্তুও গুড়াদি সংযোগে মধুর হয়। অমধুর 
বস্তুতে যেমন মধুর বস্তু কর্তৃক মাধুধ্যের অর্পণের অপেক্ষা 

আছে,মধুর স্বভাব গুড়াঁদিতে সেরূপ মাধুর্য্যের অর্পণের অপেক্ষা 

নাই। এবং গুড়াদিতে মাধুধ্যের অর্পণ করিতে পারে, এতাদৃশ 
বস্তৃন্তরও নাই। তাহ। না থাকিলেও গুড়াদি যেমন 

স্বভাবত মধুর, সেইরূপ ত্রহ্ষচৈতন্য দ্বারা অপরাপর 

সমস্ত বস্তু জ্ঞাত ও প্রকাশিত হয়। .ব্রন্মে চৈতন্যের অর্পক 
বা ব্রপ্ধের প্রকাশক বস্তৃন্তর না থাকিলেও ব্রহ্ম স্বয়ং চৈতন্য 
স্বরূপ বা জ্ঞান স্বরূপ এবং স্বপ্রকাশ। ব্রহ্ম ঈদৃশ বা 

তাদৃশ, এরূপ বলিবার উপায় নাই । কেন না, যাহ! ইন্দ্রি- 

যের বিষয়, তাহাকে ঈদূশ বলা যাইতে পারে। যাহ! ইন্ড্রিয়ের 

অবিষয় বা পরোক্ষ, তাহার নাম তাদৃশ। ব্রহ্ম বিষয়া 

স্ৃতরাং ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন্। এই জন্য তাঁহাকে ঈদৃশ 

বলা যায় না। ব্ৰহ্মই আত্মা। আত্মা সকলের সংবন্ধেই 

অপরোক্ষ। আত্মা পরোক্ষ নহে। অতএব ব্রহ্ম জ্ঞানের 

অবিষয় হইয়াও অপরোক্ষ। স্তৃতরাঁং স্বপ্রকাশ। এইজন্য 

্রন্মকে তাদৃশও বলা যায় না। ব্রহ্ম যেমন জ্ঞান স্বরূপ, 

সেইরূপ অনন্তম্বরূপ | যাহার অন্ত নাই, তাহাকে অনন্ত 

বলা যাঁয়। অন্ত কিনা সীমা অর্থাৎ পরিচ্ছেদ। পরিচ্ছেদ 

ত্ৰিবিধ ; দেশকৃত, কালকৃত ও বস্তুরূত। সৃষ্ট বস্তুর এই 
ত্ৰিবিধ পরিচ্ছেদ আছে । ঘট--একটা স্ষ্ট বস্তু। ঘটের 
দেশকৃত পরিচ্ছেদ আছে । ঘট এক দেশে থাকে, অপরাপর 

দেশে থাকে না। এই জন্য ঘটের দেশকৃত পরিচ্ছেদ আছে। 

উৎপত্তির পূর্বের ঘট ছিল না, বিনাশের পরেও থাকিবে 



বর্ম । ২৪৭ 

না। উৎপত্তির পরে বিনাশের পূর্ববকাল পর্য্যন্ত ঘট থাকে । 
এই জন্য ঘটের কালকৃত পরিচ্ছেদ আছে। ঘট-_পটাদি 
বস্তৃস্তরে থাকে না। এই জন্য ঘটের বস্তুকূত পরিচ্ছেদ 

আছে। যাহার এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ নাই, তিনি ত্রহ্ম । 
ব্রহ্ম সর্বব্যাপী বলিয়া, তাঁহার দেশকৃত পরিচ্ছেদ হইতে 

পারে না। নিত্য বলিয়া কালকৃত পরিচ্ছেদ হইতে পারে 

না। ব্রহ্ম সকলের আত্মা বলিয়া! বস্তকৃত পরিচ্ছেদও হইতে 
পারে না। আরও বিবেচনা করা উচিত যে, দেশ, কাল 

এবং বস্তু এসমস্তই বেদান্ত মতে সত্য নহে। উহার! ব্রন্গে 

পরিকল্পিত মাত্র । যাহা ত্রন্মে পরিকল্পিত, তাদ্বার ব্রন্মের 

পরিচ্ছেদ হইতেই পারে না। অতএব ব্রহ্ম অনন্তস্বরূপ | 

ননি লনি, চ্সব্য.ললঘা 

ইত্যাদি শ্রুতি দ্বার। প্রপঞ্চের নিষেধ কথিত হইয়াছে । 

সতরাং প্রপঞ্চ দ্বারা ব্রহ্মের পরিচ্ছেদের আশঙ্কাও হইতে 

পারে না। সর্ধঙ্জান্্মুনি বলেন যে, অস্থুলাঁদি বাক্য দ্বার! 

দ্বৈতের উপমর্দ না হইলে অর্থাৎ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত 

না হইলে, ব্রন্মের অনন্তত্ব নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় 

না। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অবধৃত হইলে উহা! নিঃসন্দেহে 

প্রতিপন্ন হইতে পাঁরে। আকাশে কদাচিৎ গন্ধর্বৰ- 

নগর দৃষ্ট হয়। উহ| মিথ্যা। সিথ্যাভুত গন্ধৰ্ব নগর 
দ্বারা যেমন সত্য আকাশের পরিচ্ছেদ হয় না। সেইরূপ 

পরিদৃশ্যমান মিথ্যা ভূত প্রপঞ্চ দ্বারা সত্য ব্রন্মের পরিচ্ছেদ 

হইতে পারে না। ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ বা স্ুখন্বরূপ | ব্রহ্ম 

জীব ভাবাপন্ন হন্‌। জীবাত্মাতে সকলের শ্রীতি আছে, ইহা 
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সকলেই স্বীকার করিবেন। আমি যেন চিরকাল 

বিদ্যমান থাকি, আমার যেন অভাব হয় ন, 

ইত্যাকার প্রীতি আত্মাতে পরিদৃষ্ট হয়। আত্মা সুখস্বরপ 

না হইলে আত্মাতে প্রীতি হত না। কেন না, একমাত্র 

স্খই প্রিয় পদাৰ্থ । পুত্রকলত্রাদিতেও লোকের প্রীতি আছে 

বটে, কিন্তু পুত্রকলত্রাদি স্বভাবত প্রিয় নহে। পুত্রকলত্রাদি 

সুখের সাধন বলিয়৷ প্রিয়। আত্মা স্বভাবত প্রিয়। এই জন্য 

আত্মা স্খস্বরূপ । কারণ, সুখ স্বতাবত প্রিয়। তত্তবিবেক- 

কার বলেন, 

নন্‌ দ্রলাল্লাগ্রমন্যল নননমন্মাধনান্সনি । 

শ্মানহ্বন্‌ দবমন্ীন দহমানন্হনান্দল: | 

পুত্রকলত্রাদিতে যে প্রেম আছে, সে প্রেম আত্মার্ঘ। 

পুত্র কলত্রাগ্র্থ নহে। আত্মার জন্য লোকে পুত্র- 

কলত্রাদিকে ভাল বাসে, পুত্রকলত্রাদির জন্য পুত্রকল- 

ত্রাদিকে ভাল বাসে না। আত্মাতে প্রেম কিন্ত অন্যার্থ নহে, 

উহা স্বাভাবিক । পুত্রকলত্রাদিতে প্রেম মোপাঁধিক, 

আত্মাতে প্রেম নিরুপাধিক। অতএব আত্মাতে প্রেম 

পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট । এই জন্য আত্মা পরমানন্দ স্বরূপ । 

সংক্ষেপশারীরক কার বলেন যে, প্রত্যক্ষ,অনুমান ও শব্দ 

প্রমাণ দ্বারা পরমাত্মার স্থখরূপত্ব সিদ্ধ হয়। তিনি বলেন যে, 

বৃযুপ্তিকালে কোনরূপ বিশেষ জ্ঞান বা বিষয় জ্ঞান থাকে না। 

সমস্ত বিশেষ জ্ঞানের বা বিষয় জ্ঞানের উপরম না হইলে 

বৃযুপ্তি অবস্থাই হইতে পারে না । সুযুপ্তি অবস্থায় বিষয় 

জ্ঞান থাকেনা বলিয়া তৎকালে বিষয় জ্ঞান জন্য সুখ হইতে 
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পারে না। অথচ স্থযৃপ্তি কালে সুখের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 

কেন না, আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, ইত্যাকারে স্ৃপ্তোথিত 

পুরুষের স্থৃযুপ্তি কালীন সুখের স্মরণ হয়, ইহা অস্বীকার 
করিতে পারা যায় না। শ্রষুপ্তিকালে স্থখের অনুভব ন! 

হইলে স্থপ্তোখিত পুরুষের তাদৃশ স্মরণ হইতে পারেনা । ফল 
কথা, স্থৃঘুপ্তি কালে জীবাত্মার উপাধি অজ্ঞানে প্রলীন 

হওয়াতে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায়। 
তৎকালে পরমাত্মার স্থখরূপতা স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। 
স্থযুপ্ডিকালে পরমাত্মার নিরুপাধি স্থুখ অনুভূত হয় বলিয়! 

সকলেই কোঁমল শয্যাদি সম্পাদন পূর্বক সুযুপ্ডির জন্য যত 

করিয়া থাকেন। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, আত্মার 
সুখরূপতা স্ত্যুপ্তিকালে প্রত্যক্ষ-সংবেদ্য। মধুসুদন 

সরস্বতী বলেন যে, জগতে যে সকল স্থখ-প্রত্যক্ষ হইয়া 

থাকে তৎসমস্ত আত্মস্বরূপ স্খকেই বিষয় করে সত্য, 

কিন্তু জাঁগ্রদবস্থার স্রখ--বিষয়ানুভব জন্য, এরূপ 

আশঙ্কাও হইতে পারে। এই জন্য স্ৃষুপ্তিকালীন 

প্রত্যক্ষের উপন্যাস কর! হইয়াছে। সযুপ্তিকালে কোন 

বিষয়ের অনুভব থাকে না, স্থতরাং তৎকালীন স্থখ বিষয়ানু- 

ভব জন্য, ইহা বলিবার বা আশঙ্কা করিবার উপায় নাই । 

যেমন বৃহৎ প্রস্রবণোখিত জল নানাস্থানে নানাভাবে আবদ্ধ 

হয়৷ ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ জলাশয়ের হুষ্টি করিলেও এ সকল 
জল মুলপ্রত্রবণোখিত জলের অংশমাত্র। সেইরূপ জগতে 

্্ীস্থখ চন্দনস্থখ প্রভৃতি যে কোনরূপ সখ আছে, তাহা ন্যুনা- 

ধিকরূপে ব্রহ্মস্বরূপ স্থখের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর অংশ মাত্র । 

৩২ | 
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প্রঅ্রবণস্থানায় ব্রঙ্মস্বরূপ স্তখ যে কত অসীম কত বৃহৎ 

তাহার ধারণা করা অম্মদাঁদির সাধ্যাতীত। শ্রুতি 

বলিয়াছেন, 

হনভ্া্ানন্ব্যান্মানি লূনালি মানাম্নদলীনন্নি । 
সমস্তভূত এই ত্ৰহ্মানন্দের মাত্রা বা অংশ উপজীবন 

করে। নির্মল মলয়ানিল বহমান হইলে যেমন তালরৃত্তের 

প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ ত্রহ্মানন্দলাভ হইলে ক্ষুদ্র বৈষয়িক 

আনন্দের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু আমরা বৈষয়িক 

যৎসামান্য সুখের জন্য এতই উন্মত্ত যে, পরম সুখের 

চিন্তাও আমাদের মনে উদিত হয় না! সংক্ষেপ-শারীরক- 

কার সৌধুপ্ত প্রত্যক্ষ দ্বারা আত্মার স্খরূপত্ব সমর্থন করিয়া! 
বলিয়াছেন__ 

মনল অহ্গ্রমিঘ্ঘ অন্য অহ্ব্বি ন্িস্বিন 

দাবাহ্যঘুজ্ম্দনি স্ব যন্মিজন্ন্নণুন । 

নন্বষাণন্নি ছি স্তম্ভ ঝুত্বভন্বযাদ্া- 

ব্নন্‌ সম্মমান্মলি মম ঘ্বত্বনাহ্য নন্মান্‌ | 

_ ইহার তাঁৎপর্য্য এই | কাহাকে সুখ বলা যাইতে পারে? 

কোন্‌ পদার্থ স্খ বলিয়া অভিহিত হইবে? তাহা নির্ণয় করা 

উচিত হইতেছে । লক্ষণের দ্বারা সমস্ত বস্তুর পরিচয় হইয়! 

থাকে | লক্ষণ ভিন্ন বস্তুর পরিচয় হয় না। যেমন যাহার 

গল্-কম্বলাদি আছে, তাহাকে গে! বলা যায়। যাহার শাখা ও 

পল্লবাদি আছে, তাহাকে বৃক্ষ বলা যায় ইত্যাদ্ি। লক্ষণ- 

শব্দের এক অর্থ পরিচায়ক | লক্ষণ শব্দের দার্জনিক অর্থা- 

স্তর থাকিলেও পরিচায়ক অর্থও দার্শনিকের! স্বীকার করিয়া- 
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ছেন। যদিও প্রকৃত স্থলে লক্ষণশব্দের দ্বিবিধ অর্থই সঙ্গত 
হয়, তথাপি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হইবে বলিয়া পরিচায়ক 

অর্থ গ্রহণ করিলে কোন দোষ হইবে না। লক্ষণ শব্দের 
অর্থ যদি পরিচায়ক হইল, তাহ! হইলে লক্ষণের দ্বারা বস্তুর 
পরিচয় হয়, ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায় । অতএব কাহাকে 

সুখ বলা! যায়, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, স্থখের লক্ষণ কি, 
প্রথমত তাহা স্থির করিতে হয়। সকলেই বৈষয়িক স্থখ 

অনুভব করিয়া থাকেন। বৈষয়িক স্থখে যে লক্ষণ আছে, 

তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে স্খপদার্থের পরিচয় পাওয়া 

বাইতে পারে । যাহারা সখের লক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহারা 

স্ুখেরলক্ষণ বক্ষ্যমাণরূপে বলিয়া থাকেন্‌। তাহারা বলেন যে, . 

সমস্ত বস্তু যদর্থ অর্থাৎ যাহার জন্য গ্রীতিবিষয় হয়, এবং যে 

নিজ-সত দ্বারাই অর্থাৎ স্বস্বরূপেই প্রাতিবিষয় হয়,যে অন্যের 

জন্য প্রীতিবিষয় হয় না, তাহাই সখ । অক্চন্দনাদি ঞ্রীতি- 

বিষয় হয় কেন, না অক্চন্দনাদি ব্যবহার করিলে সুখ হইবে 

বলিয়া, অর্থাৎ স্থখোপকরণ অ্রকচন্দনাঁদি সুখার্থ বা সুখের 

জন্য প্রীতিবিষয় হইয়া থাকে । উহ! স্বতঃ প্রাতিবিযয় হয় 

ন!। স্খ__অন্যের জন্য গ্রীতিবিষয় হয় না, সুখ স্বতই প্রীতি- 

বিষয়। সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। বৈষয়িক স্থুখে 

এই ম্খলক্ষণ সকলেই অনুভব করেন্‌। প্রত্যগাত্বাতেও 

এই স্ুখলক্ষণ বিদ্যমান । প্রত্যগাত্ম। অন্যের জন্য প্রীতি- 

বিষয় হয় না। প্রত্যগাত্। স্বতপ্রয়। অপরাপর বস্তু 

প্রত্যগাত্মার জন্য গ্রীতিবিষয় হইয়া থাকে | উহার! স্বতঃ 

প্রিয় হয় না। এতদ্বারা প্রত্যগাত্মার স্থুখরূপত্ব অনুমিত 
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হইতে পারে । যে লক্ষণ থাকাতে বৈষয়িক স্থখ-স্থখ বলিয়। 

অভিহিত হয়, প্রত্যগাঁত্রাতেও সেই লক্ষণ বিদ্যমান, অতএব 
বৈষয়িক সুখের ন্যায় প্রত্যগাত্মাও স্খরূপ। এইরূপে 

প্রত্যগাত্মার স্থখরূপত্ব অনুমান করিয়া সংক্ষেপশারীরককার 

প্রকারান্তরেও প্রত্যগাত্মার স্ুখরূপত্বের অনুমান করিয়াছেন্‌। 

তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে । | 

১ সমান্দাসিব্ল্বহান্সনি লীদন্ব্র: 

ঘ সম্মঘান্নলনি জনবদি নিন্মঝিত্: | 

সলস্বুনত্দে নন: ন্বত্তনাৰ্লান 

লমাধিজীঘি ন ঝোললি লিক নীন ॥ 

“ নিরুপাধি অর্থাৎ অন্যাপ্রযুক্ত কিনা স্বাভাবিক প্রেম, 
শ্রখব্যতিরিক্ত বস্তুতে উপলব্ধ হয় না। অর্থাৎ স্তুখ স্বাভী- 

বিকপ্রিয়। তন্তিন্ন অন্যান্য বস্তু স্বাভীবিকপ্রিয় নহে । উহা 

সুখের জন্য প্রিয়। এই স্বাভাবিক প্রেম প্রত্যগাত্মাতে 

দেখিতে পাওয়া! যায়। অধিক কি, দুঃখবহুল কৃমি প্রভৃতি 

প্রাণীরও প্রত্যগাত্বাতে স্বাভাবিক প্রেম নিত্যসিদ্ধ। যে 

স্থানে দুঃখের সন্ভাবন! থাকে, প্রাণপণে ধাবমান হইয়া অবি- 

লন্বে তাহার! সে স্থান পরিত্যাগ করে। দুঃখ পরিহারের 

জন্য তাহারা এরূপ করে সত্য, কিন্তু প্রত্যগাত্বাতে প্রেম 

না থাকিলে প্রত্যগাত্বার দুঃখ পরিহারের জন্য চেষ্টা যত 
হইতে পারে না। যাহার প্রতি প্রেম আছে, তাহার দুঃখ 

দুর করিবার জন্য সচরাচর লোকে চেষ্টা করে। যাহার 
প্রতি প্রেম নাই, তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য লোকের 
যত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে 
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অন্যেপরে কা কথা, কৃমিরও প্রত্যগাঁত্মাতে স্বাভাবিক প্রেম 
আছে। ক্রুতি বলিয়াছেন, 

নহনন্‌ দঘ: স্লান্‌ স যী বিন্নান্‌ দবান্মজ্লান ঘলন্মান । 

পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, অধিক কি, জগতে যে কিছু 
প্রিয় পদার্থ আছে, তৎসমস্ত হইতে এই আত্মতত্ব প্রিয়তর । 
স্থৃতরাং আত্মাতে স্বাভাবিক প্রেম আছে, ইহা যুক্তি ও শাস্ত্র 
দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে । এতদ্বারা আত্মার শ্খরূপত্ব অনুমান 

কর! যাইতে পারে । অনুমান কর! যাইতে পারে যে, স্ুখ- 

ভিন্ন কোন বস্তুতে স্বাভাবিক প্রেম লোকে পরিদৃষ্ট হয় না, 
কেবল স্ত্রখেই স্বাভাবিক প্রেম পরিদৃষ্ট হয়। আত্মা- 

তেও স্বাভাবিক প্রেম পরিদৃষ্ট হইতেছে, অতএব 
আত্ম! স্খস্বরূপ। উক্তরূপে আত্মার সুখরূপত্বের অনুমান, 

নৈয়ায়িকও.নিবারিত করিতে বা অন্বীকার করিতে পারেন 

না। আত্মার সুখরূপত্ববোধক শ্রুতি পূর্বেই কথিত হইয়াছে । 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, ধর্ম ধন্মীর লক্ষণ হইয়া! 
থাকে। যেমন অশ্বত্ব অশ্বের লক্ষণ, ঘটত্ব ঘটের লক্ষণ, 

গন্ধবন্ধ পৃথিবীর লক্ষণ ইত্যাদি। ত্রন্মের কোন ধৰ্ম্ম নাই। 
ব্রহ্ম সত্যাদি স্বরূপ । ত্রহ্ষের ধর্মারূপে অভিপ্রেত সত্যত্বাদি 

বস্তুগত্যা সত্যাদ্ির অতিরিক্ত নহে। সুতরাং সত্যত্বাদি 

্রহ্মস্বরূপ- ব্রন্গরৃত্তি ধর্ম নহে। এরূপ অবস্থায় কিরূপে 

সত্যত্বাদি ব্রন্দের লক্ষণ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে 

ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্র বলেন যে, ব্রহ্ম নির্ধম্নক হইলেও নিজের 

অপেক্ষায় নিজেরই ধন্মধন্মি-ভাব কল্পিত হইয়াছে । অর্থাৎ 

ব্রন্গে বস্তুগত্য। ধর্মধর্মি ভাব নাই । কিন্তু ধন্মধশ্মিভাব কল্পিত 
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মাত্র। সত্যত্বাদি ধৰ্ম্ম ব্রন্মে কল্পিত হইলেও উহা ব্ৰন্ধের 

লক্ষণ হইতে পাঁরে। পুজ্যপাদ পদ্মপাদাচার্য্য পঞ্চপাদিক! 

গ্রন্থে বলিয়াছেন, 

স্সানন্থা নিদযঘানুমনা লিন্সলন্বব নি ঝন্নি সন্মা: | 

সপ্গরজূলীদি অনন্মান্‌ দৃঘমিনান্রমানন্ন ॥ 

আনন্দ, বিষয়ানুভব ও নিত্যত্ব, চৈতন্যের এ সকল ধৰ্ম 

আছে। উহার বস্তুগত্যা চৈতন্য হইতে পৃথক্‌ ন! হইলেও 

পুথকের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ, 

ত্রন্ষের স্বরূপ লক্ষণ, ইহা! প্রতিপাদ্রিত হইল । পরিকল্পিত 

ধর্মবন্মি-ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়! সর্ববজ্ঞাত্ম মুনি বলেন, 
ল্সঘেহ্ি কাললা জাললানা ধনম্মভত্ব ব্রচ্তলফ্স ন নন্ন্‌ । 

ধন্মতণ নানিইন্দানন্ধাম: দুধ নব ন্লালঘন্জীঘদন্মী: ॥ 

অনন্ত স্লানলা স্নাননাঘানানন্ছল নিত্বন লিনিআত্তন্‌ | 

ঘন্সচী্ নানিইন্ধানন্ধাম: দু্া নল স্মানবীন্জাদঘন্ন: | 

সানী বল্সনা বন্মনাযাম৷ন হুল লিনিআাই দষিত্রল্‌। 
ধন্মতীন লানিবজানক্জাঘ: দুর্ণ নন্ল ধন্দনীজ্তাদদন্ন: | 

ইহার তাৎপর্য এই । সত্যেও জ্ঞানতা আছে, জ্ঞানেও 

সত্যতা আছে। আনন্দেও জ্ঞানত! আছে, জ্ঞানেও আনন্দত। 

আছে এবং আনন্দেও সত্যতা আছে; সত্যেও আনন্দতা আঁছে। 

অর্থাৎ সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ ইহারা সর্বথা অভিন্ন । ইহা- 
দিগের পরস্পর কিছুমাত্র ভেদ নাই। সত্য-_যদদি জ্ঞান হইতে 
ভিন্ন পদার্থ হয়, তবে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সত্য--জ্ঞান 

নহে, কিন্তু জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয় । যাহ! জ্ঞানের বিষয় 

বা জ্ঞেয়,তাহ! সত্য হইতে পারে ন|। প্রপঞ্চ- জ্ঞানের বিষয়, 
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অথচ প্রপঞ্চ সত্য নহে । গ্রপঞ্চ মিথ্যা | সত্য-_জ্ঞানের বিষয় 

হইলে, সত্যও সত্য হইতে পারে না, সত্যও মিথ্যা হইয়া 
পড়ে । সত্য-কখনও মিথ্যা হইতে পারেনা । অতএব সত্য 
জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। সত্য সর্থারূপে জ্ঞানের অভিন্ন । 
জ্ঞান_-যদি সত্য হইতে ভিন্ন হয়, তবে জ্ঞান অসত্য অর্থাৎ 

মিথ্যা হইয়া পড়ে । জ্ঞান__মিথ্যা হইলে তাহাকে কিরূপে 
জ্ঞান বল যাইতে পারে ? অতএব জ্ঞান সতা হইতে ভিন্ন 

নহে । আনন্দ বাঁ শ্রখ-_ জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইলে উহা অবশ্য 

জ্ঞেয় হইবে । জ্ঞেয় হইলেই মিথ্যা হইবে। মিথ্যা হইলে 

প্রেক্ষাবান্দিগের অভিলষণীয় হইতে পারে না। কোন প্রেক্ষা 

বান্‌ মিথ্যা বস্তুতে অভিলাষ করেন না। অতএব আনন্দ__ 

জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে | জ্ঞান -.আনন্দ হইতে ভিন্ন হইলে 

প্রেক্ষাঁবান্দিগের উপেক্ষণীয় হইতে পারে। সুতরাং জ্ঞানও 

আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে । অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, সত্য, 
জ্ঞান ও আনন্দ অত্যন্ত অভিন্ন । ইহাতে একটী আপত্তি 

হইতে পারে। তাহা এই । যে সকল শব্দ একার্থ 

বোধক, তাহাদিগকে পর্যায় শব্দ কহে। পধ্যায় শব্দের 

যুগপৎ প্রয়োগ নাই। অর্থাৎ এক বাক্যে একাধিক 
পৰ্য্যায় শব্দের প্রয়োগ হয় না। কেননা,তাহা হইলে পুনরুক্তি 
হয়। বৃক্ষ শব্দ মহীরুহ শব্দ ও তরু শব্দ পর্যায় শব্দ। 

উহাদিগের যুগপৎ প্রয়োগ হয় ন|। যদি তাহাই হইল, 

তাহা হইলে রন্ষের স্বরূপ লক্ষণবোধক বাক্যে সত্য শব্দ, 

জ্ঞান শব্দ ও আনন্দ শব্দের যুগপৎ প্রয়োগ সঙ্গত হইতেছে 

না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সচরাচর পধ্যায়শব্দের 
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যুগপৎ প্রয়োগ হয় না সত্য, কিন্তু বিভিন্ন প্রকারে একার্থ- 

বোধক শব্দের যুগপৎ প্রয়োগ হইবার বাধা নাই। কেন না, 
তাহাতে পুনরুক্তি দোষ হইতে পারে না। বিষয়টা বিশদ- 
রূপে বুঝিবার জন্য একটা দৃষ্টান্তের উপন্যাস করিলে অসঙ্গত 
হইবে না। লোকে নীলোৎপল” প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ 

দেখিতে পাওয়া যায়। নীলোৎপল, এস্থলে নীল শব্দ ও 

উৎপল শব্দ একার্থবোধক হুইয়াছে। পরন্ত নীলশব্দ ও 

উৎপল শব্দ অভিন্ন প্রকারে এক অর্থের বোধক হয় নাই। 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এক অর্থের বোধক হইয়াছে । নীল 

শব্দের অর্থ নীল গুণ বিশিষ্ট, উৎপল শব্দের অর্থ 

উৎপলত্ব বিশিষ্ট । এই রূপে প্রকারগত বৈলক্ষণ্য 

থাকায় নীল শব্দের ও উৎপল শব্দের সহ প্রয়োগ 

দোষাঁধহ হয় নাই। প্রকৃত স্থলেও সত্যশব্দ সত্যত্ব রূপে, 

জ্ঞানশব্ধ জ্ঞানত্বরূপে এবং আনন্দ শব্দ আনন্দত্বরূপে এক 

ব্রন্মের বোধক হইলেও প্রকার গত বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়া 

উহাদের সহ প্রয়োগ দোষাবহ হইতে পারে না। অবশ্য 

লক্ষণারৃত্তি দ্বারা সত্যাদিশব্দ নিব্রিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপের বোধক 

হইয়াছে। নিবিশেষ ব্রহ্মে প্রকার গত কোনরূপ বৈলক্ষণ্য 

নাই থাকিতেও পারে না। তথাপি সত্যাদি শব্দের বাচ্য 
অর্থ এক প্রকার নহে। তাহাতে প্রকার গত বৈলক্ষণ্য 

নির্বিবাদ। শবল সত্য--সত্যশব্দের, শবল জ্ঞান__জ্ঞান- 

শব্দের এবং শবল আনন্দ--আনন্দ শব্দের বাচ্য অর্থ, ইহা 

স্থানান্তরে বল! হইয়াছে । স্ত্ধীগণ তাহা স্মরণ করিবেন ।, 

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলা হইল। এখন তটস্থ লক্ষণ 
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বলা হইতেছে । লক্ষণ দ্বারা যাহার পরিচয় দেওয়! হয়, 
তাহাকে লক্ষ্য বলে। অর্থাৎ যাহার পরিচয় দেওয়া হয় 

তাহার নাম লক্ষ্য, যাহার দ্বারা পরিচয় দেওয়া হয়, তাহার 

নাম লক্ষণ। লক্ষ্যের সহিত যে লক্ষণের চিরকাল 

ংবন্ধ থাকে না, সময় বিশেষে সংবন্ধ হয়, তাহাকে তীটস্থ 

লক্ষণ বলিলে অনঙ্গত হইবে না। আগন্তক কোন ব্যক্তি 

দেবদন্তের গৃহে যাইবে, দেবদত্তের গৃহ তাহার পরিচিত 

নহে। এরূপ স্থলে অবশ্য সে অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা 

করিয়া দেব্দন্তের গৃহ অবগত হইবে। দেবদত্তের 

গৃহের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিল 

যে, ওঁ যে পতাকা দেখা যাইতেছে, যে গৃহে এ পতাকা 

আছে, উহা! দেবদত্তের গৃহ । এই পরিচয় পাইয়া আগন্তুক 

ব্যক্তি দেবদন্তের গৃহে উপস্থিত হইল। এস্থলে পতাকা 

দেবদত্তের গৃহের লক্ষণ বা পরিচায়ক হইল বটে। পরন্ত 

পতাকা গৃহের স্বরূপলক্ষণ নহে। উহা তটস্থ লক্ষণ মাত্র। 

উৎসবাঁদিতে পতাকা উত্তোলিত হইলেও সর্ঝদা দেবদত্তের 

গৃহে পতাকা উত্তোলিত হয় না। সুতরাং পতাকা গৃহের তটস্থ 

লক্ষণ । প্রকৃত স্থলে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় ত্রন্ধের 

তটস্থ লক্ষণ। যদিও সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জগতের ধর্ম বলিয়া 

ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না। তথাপি ব্রঙ্ম__জগতের সৃষ্টি, 

স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ বলিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের 

কারণত্ব অনায়াসে ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে। বেদান্ত 

মতে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কাঁরণ অর্থাৎ কর্তা এবং 

উপাদান কারণ। ঘটশরাবাদি কাধ্যের নিমিত্ত কারণ 

৩৩ 
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__কুলাল বা কুস্তকার, উপাদান কারণ মৃত্তিকা । 

কুন্তকার--ঘটশরাবাদি কাধ্যের নিমিভকারণ অর্থাৎ 

কর্তা । কুন্তকার প্রথমত ঘটশরাবাদির পর্য্যালোচন৷ করিয়া! 

ইচ্ছাপূর্ববক ঘটশরাবাদির নির্মাণ করে, ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট | 
এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যিনি সংকল্প পূর্বক ইচ্ছা করিয়! 
যে কাৰ্য্য করেন, তিনি এ কাৰ্য্যের কর্তা । বেদান্তে শ্রুত হয় 

যে, ব্রহ্ম ঈক্ষ। পূর্ববক অর্থাৎ পর্যালোচনা পুর্ব্বক ইচ্ছা করিয়া 
জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন । স্ৃতরাং ব্রঙ্গ__জগতের কর্তা,ইহী 
একপ্রকার সর্ববাদিসিদ্ধ। কর্তা- নিমিত্তকারণ। ব্রহ্ষের 

নিমিন্তকারণত্ব বা কর্তৃত্ব যেমন বেদান্তশান্ত্রসিদ্ধ, ব্রন্ষের 

উপাদানকারণত্বও সেইরূপ বেদান্তশান্ত্রসিদ্ধ। বেদান্ত শাস্তে 

স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জগদা- 

কার করিয়াছেন। ইহাও বল! হইয়াছে যে, ব্ৰহ্মই জগৎরূপ 
হইয়াছেন। কারণ-বিজ্ঞাত হইলেই কার্য__বিজ্ঞাত 

হয়, অর্থা ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, ইহা 

বেদান্তশান্ত্রের একটি সিদ্ধান্ত । তদনুসারে ব্রহ্ম জগতের 
উপাদান কারণ, ইহ! স্বীকার করিতে হইতেছে । কেননা) 

্রন্ম__কেবল নিমিত্ত কারণ হইলে ব্রহ্ম জ্ঞাত হইলেও কাৰ্য্য 

জ্ঞাত হইতে পারে না। কুলাল জ্ঞাত হইলেও কুলালের 

কাৰ্য্য ঘটশরাবাঁদি জ্ঞাত হয় না। অতএব ব্রহ্ম উপাদান 

কারণ না হইলে, ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, 
বেদান্তের এই দিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব 

সিদ্ধ হইতেছে যে, ব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত কারণ নহেন, তিনি 

উপাদান কারণও বটেন। কারণ বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত 
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বিজ্ঞাত হয়, ইহা বুঝাইবার জন্য বেদান্তে যে সকল দৃষ্টান্তের 
উপন্যাস করা হইয়াছে, তদ্বিষয়েও মনোযোগ করা উচিত । 
দৃষ্টান্ত স্থলে বলা হইয়াছে যে, একটা মৃৎপিণ্ড জ্ঞাত হইলে 
সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ জানা যা়। জানা যায় যে, ঘটশরাবাদি 

বিকার নাম মাত্র | উহ! সত্য নহে মৃত্তিকাই সত্য । কেন 

না, মৃত্তিকা নিৰ্ম্মিত ঘটশরাবাদি মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছু 

নহে। উহা! মুভিকার সংস্থান বিশেষ মাত্র । এই 
দৃষ্টান্তের প্রতি মনোযোগ করিলে, ব্রহ্ম--যে জগতের 
উপাদান কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। যে 

উপাদানে কাৰ্য্য নিৰ্ম্মিত হয়, তাহার নাম উপাদান কারণ। 

উপাদান কারণ-_কাধ্যের প্রকৃতি, কাধ্য উপাদান কারণের 

বিকার । এই জন্য উপাদান কারণের অপর নাম প্রকৃতি। 

কাঁধ্যে যে কারণের সংবন্ধ থাকে বা অনুরৃতি থাকে তাহা 

কার্ধ্যের উপাদান কাঁরণ। ঘটশরাবাদিতে মৃত্তিকা অনুস্যুত 

থাকে বলিয়া মৃত্তিকা ঘটশরাবাঁদ্রির উপাদান কারণ । কটক 

কুণ্ডলাদিতে সুবর্ণ অনুস্যত থাকে বলিয়! স্বর্ণ কটক 
কুণ্ডলাদির উপাদান কারণ ইত্যাদি | ব্রহ্ধের ধর্ম বা ত্রহ্ম 

জগতে অনুস্যত রহিয়াছে । অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদান 

কারণ। পঞ্চদশীকার বলেন, 

সনে মানি সিঘ কট নাম ভ্রন্মঘসত্্জল্‌ । 

গাত্মলয লক্ষ্মণ লমহৃন্ধণ লনা ভবন ॥ 

জাগতিক বস্তুর অস্তিতা, প্রকীশমানতা, প্রয়তা, রূপ বা 

আকার এবং নাম এই পাঁচটা অংশ অনুভূত হয়। তন্মধ্যে 

প্রথম তিনটা অংশ বর্গের রপ। পরবর্তী দুইটা অংশ 



২৬০ নবম লেক্চর । 

জগতের রূপ । অর্থাৎ অস্তিত্ব, প্রকাশ ও প্রিয়ত্ব এই তিনটি 
ত্রন্মের ধর্ম্ম। রূপ ও নাম জগতের নিজস্ব বটে। বুঝা 
যাইতেছে যে, ত্রহ্ম_-জগতে অনুস্যত রহিয়াছেন। তাহা না 
হইলে অস্তিত্ব, প্রকাশ ও প্রিয়ত্ব এই তিনটি ব্রহ্মরূপ জগতে 
তাসমান-হইত না। উপাদান কারণের ধর্ম্ম কাধ্যে অনুস্যুত 
হইয়া থাকে । যে হেতু ব্ৰহ্মধৰ্ম্ম অস্তিত্বাদি জগতে অনুস্যত 

বা ভাসমান, অতএব ত্রহ্ম-_জগতের উপাদান কারণ । স্থতরাং 

ব্রন্মের উপাদান কারণত্ব কেবল শ্রুতি-সিদ্ধ নহে, কিন্তু অনু- 

মান-সিদ্ধও বটে। তত্বদীপনকার অখণ্ডানন্দ বলেন যে, 

ঘটশরাবাঁদি ভাব পদার্থ ও বিকার । তাহারা ঘটশরাবাদ্যনুগত 

মৃদুপাদানক। অর্থাৎ মৃত্তিকার বিকার। ঘটশরাবাদিতে 

মৃত্তিকার অনুগতি আছে বলিয়। মৃত্তিকা ঘটশরাবাদির 

উপাদান কারণ। স্বর্ণের বিকার কটক কুগুলাদিতে স্বর্ণের 

অনুগতি আছে বলিয়া সুবৰ্ণ কটক কুগুলাদির উপাদান 

কারণ। পটে তন্তর অনুগতি আছে বলিয়। তন্তু পটের 

উপাদান কারণ। সিদ্ধ হইতেছে যে, কার্যে যে কারণের 

অনুগতি থাকে, এ কারণ কাধ্যের উপাদান কারণ হয়। 

পৃথিব্যাদি মহাভূতবর্গ _সদনুরক্ত-বুদ্ধির গোচর, অর্থাৎ মহা- 
ভূতবর্গ__সং ইত্যাকারে প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং মহা 

ভূতবর্গে পদার্থের অনুগতি আছে, সন্দেহ নাই । মহাভূত- 

বর্ণ ভাব পদার্থ ও বিকার বা কার্য । ঘটাঁদিতে মৃত্তিকাদির 
ন্যায় মহাভূতবর্গে সৎপদার্থের অনুগতি আছে, এইজন্য 

সৎপদার্থ মহাভূতবর্গের উপাদান কারণ। 
আপত্তি হইতে পারে যে, লোকে উপাদান কারণ 
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এবং নিমিত্ত কারণ বা কর্তা ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাওয়া 

যার । ঘটাদির উপাদান কারণ মৃত্তিকা, নিমিত্তকারণ 

বা কর্তা কুন্তকার। স্বর্ণ কুণ্ডলের উপাদান কারণ, 

ন্বর্ণকাঁর কর্তী ইত্যাদি । স্বতরাং ব্রহ্ম উপাদান কারণও 

হইবেন, কর্তাও হইবেন, ইহা লোকবিরুদ্ধ। ইহার 

উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্ম অলৌকিক পদার্থ। 

তাহার সংবন্ধে লৌকবিরোধ অকিঞ্চিৎকর। ব্রহ্ম যদি শাত্র- 

গম্য না হইয়া কেবল অনুমানগম্য হইতেন, তবে লৌকিক 

রীতি অনুসাবে ব্রন্দের অনুমান করিতে হইত বলিয়! 

লোকবিরোধ দোষরূপে গণ্য হইতে পারিত। তাহা ত নহে। 

ব্রহ্ম মুখ্য ভাবে শান্ত্রগম্য | অনুমান সাহায্যকারী মাত্র। 

পঞ্চপাদিকাঁবিবরণকার প্রকাশাত্মভগবান্‌ বলেন যে, ব্রহ্ম 

উপাদানকারণ ও নিমিন্তকাঁরণ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা বা কর্তা, 

ইহা অনুমান দ্বারাও প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়। আত্মগত 
সখ দুঃখ রাগদ্বেষাদির উপাদাঁনকারণ আত্মা, নিমিভকারণও 

আতন্মা। আত্ম! ঈক্ষাপূর্বক স্ুখাদিকাধ্য সম্পাদন করে। 

জগতও  ঈক্ষাপূর্তরক সৃষ্ট । অতএব স্বখাদির ন্যায় 
জগতের উপাদানকারণ ও নিমিকারণও অভিন্ন বা 

এক, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সত্য বটে, 

ঘটাদি কার্যে মৃত্তিকা উপাদানকারণ এবং কুস্তকার 

কর্তা, এইরূপে কর্তা ও উপাদাঁনকারণ এক নহে, কিন্ত 

পৃথক পৃথক্‌ দেখা যাইতেছে। পরন্ত ঈশ্বর সর্ববকর্তা। 

স্তবাং ঘটাদি কাধ্যেও উক্ত অনুমান দ্বারা অভিন্ন- 

নিমিত্তোপাদানত্ব মাধ্যমান হইতে পারে। বিবরণপ্রমেয়- 
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ংগ্রহকার বলেন যে, ঘটাদি ভৌতিক কাধ্য সত্তানুরক্ত, 
মৃত্তিকাদি উপাদানকারণও সত্তানুরক্ত । অতএব লাঘবত 

মুভিকাগ্নুগত সত্তাই ঘটাদিকাধ্যের মূল প্রকৃতি, ইহা স্বীকার 

করাই উচিত হইতেছে। সন্ভা-ঘটাদির উপাদানকারণ না 
হইলে ঘটাদিতে সত্তানুরক্তবুদ্ধি বা সদ দ্ধি হইতে পারে না। 

ঘটাদিতে সদ্ধ দ্বি হইতেছে বলিয়া সদ্বস্ত ঘটাদির মূলপ্রকৃতি, 

ইহা স্বীকার করা সঙ্গত। সত্তা বা সৎশব্দ ব্রহ্ধের নামান্তর 

মাত্র। যদিও কুলালাদি ঘটাদির কর্তা, তথাপি কুলালাদি- 

আকারে ত্রহ্মই ঘটাদির কর্তা হইতেছেন। কারণ, জীব__ 
ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। ব্ৰহ্মই জীবভাবাপন্ন হন্‌, ইহ 

প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং অনুমানবলে ত্রহ্গের 

উপাদানকারণত্ব ও নিমিভকারণত্ব সিদ্ধ হইতেছে, সন্দেহ 

নাই। 

ব্রহ্ম-_জগতের প্রকৃতি বা উপাদান কারণ, ইহা স্থির 

হইল। এখন একটী বিষয় বিবেচনা করা উচিত হইতেছে । 
নিবিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্ধ, উপাঁদানকারণ, অথবা সবিশেষ অর্থাৎ 

মায়াবিশিষট ব্ৰহ্ম উপাদানকারণ ? এ বিষয়ে আচাধ্যদিগের 

একমত্য নাই। কোন কোন আচাৰ্য্য বলেন যে, শুদ্ধ ব্রগ্ধ 

জ্বেয়। অথচ জ্ঞেয়-ব্রঙ্মের লক্ষণরূপে জগজ্জন্মাদি কথিত 

হইয়াছে । অতএব বুঝ! যাইতেছে যে, শুদ্ধ ব্রহ্মই জগতের 
উপাদান কারণ । অন্য আচাধ্যেরা বলেন যে 

অ: ঝল্সত্প: বলীনিহু অব্য কালম্ নদ; । 

মজ্াইনতৃনক্ম লাল হৃদমন্বস্থ লাল ॥ 

যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববেতা, জ্ঞান ধাহার তপস্তা) তাহা 
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হইতে হিরণ্যগর্ভ, নাম, রূপ ও অন্ন জায়মান হয়। ইত্যাদি 
শ্রুতি অনুসারে সর্ববজ্ঞত্বাদি বিশিষ্ট মায়াশবল ঈশ্বররূপ 

ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ। তাঁহার! বলেন যে, মায়া- 

বিশিষ্ট ব্ৰহ্ম উপাদানকারণ নহেন, জীব ও ঈশ্বরে অনুস্থ্যত 
চৈতন্যমাত্রও উপাদানকারণ নহেন, কিন্তু মায়াশবলিত অথচ 

মায়া হইতে নিষ্কষ্ট কিনা পুথগ্ভাবে বিবেচিত অর্থাৎ 

অনুপহিত ঈশ্বররূপ চৈতন্য জগতের উপাদান কারণ। 

উপাদানকারণত্ব ঈশ্বরগত হইলেও উহা ঈশ্বরানুগত অখণ্ড- 

চৈতন্যের উপলক্ষক হইতে পারে,এই অভিপ্রায়ে জগজ্জন্মাদি 

দ্রেয়-বন্মের লক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে | বৃক্ষগত শাখা 

যেমন চন্দ্রকে উপলক্ষিত করে, সেইরূপ ঈশ্বরগত উপাদান- 

কাঁরণত্ব অখণ্ড চৈতন্যকে উপলক্ষিত করিতে পারে। 

বেদান্তসিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীকার প্রকাশানন্দের মতে মায়াশক্তিই 

জগতের উপাদানকারণ। মায়া শক্তির আশ্রয় বলিয়। ব্রন্গের 

উপাদানকারণত্ব উপচরিত। 

পদার্থতত্বনির্ণয়কার বিবেচনা করেন যে, কোন শ্রুতিতে 

ব্রহ্ম এবং কোন শ্রুতিতে মায়া জগতের উপাদান কাঁরণরূপে 

কথিত হইয়াছে। ব্ৰহ্মস্বভাব সভা এবং প্রকৃতিস্বভাব জাড্য, 

এই উভয়েরই প্রপঞ্চে অনুগতিও দেখা যাইতেছে । 

ঘন: ন্‌ জভভী ঘত! | 

অর্থাৎ ঘট সভাঁশালী, ঘট জড়, ইত্যাদি অনুভব দ্বারা 

প্রপঞ্চে সত্তার এবং জাড্যের অনুগতি প্রতিপন্ন হইতেছে । 

অতএব ব্রহ্ম ও মায়া এই উভয় জগতের উপাদানকারণ। 

বিশেষ এই যে ব্রহ্ম বিবর্তমানরূপে) মায়া পরিণমমানরূপে 
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উপাদানকারণ। অর্থাৎ ব্রহ্ম জগদ(কারে বিবর্তিত এবং মায়া 
জগদাকারে পরিণত হয়। যখন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, তখন 
রজ্জু বন্তুগত্যা সর্প হয় না, রজ্জু রজ্জুই থাকে, কিন্তু রজ্জব 

সর্পাকারে বিবর্তিত হয় বলিয়া অর্থাৎ রঙ্জুতে সর্প ভ্রম হয় 

বলিয়া রজ্জুকে যেমন সর্পের উপাদানকারণ বলা হয়, সেইরূপ 

্হ্ম বস্তুগত্যা জগদাকার হন্‌ না, কিন্তু বরক্মে জগতের 
ভ্রম হয় বলিয়া ব্রহ্ম জগতের উপাদাঁনকারণ, আচাধ্যেরা 

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । কেহ কেহ বলেন যে, একটা 

কাৰ্য্যে একটাই উপাদান কারণ হইয়! থাকে । একটা কার্যে 
একাধিক উপাদানকারণ দৃষ্টচর নহে । অতএব জগতের প্রতি 
মায়। ও ব্রহ্ম উভয় উপাদান হইবে, এ কল্পনা সঙ্গত বল! 

যাইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, মায় ও 

ব্রহ্ম এই উভয় পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে উপাদান কারণ নছে। 
কিন্তু মায়াবিশিউ ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ। কেহ 

কেহ বলেন যে, ব্ৰহ্মই উপাদান কারণ। পরস্ত ব্রহ্ম _কৃটস্থ 
বলিয়। স্বতঃকারণ হইতে পারেন না। এই জন্য বল! উচিত 

যে, মায়! দ্বারা ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ। বা সম্পতি 

মিশ্রের মতে ব্রন্মই জড়প্রপঞ্চাকারে বিবর্তিত হন্। মায়া 

সহকারি কারণ মাত্র । 

জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়, ইহার! প্রত্যেকেই ব্রন্মের 
লক্ষণ হইতে পারে। স্থতরাং জগতের জন্মকারণত্ব, স্থিতি- 

কারণত্ব ও প্রলয়কারণত্ব, এই তিনটা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে 
ব্রহ্মের লক্ষণ। ইহা কৌমুদীকারের মত। বেদীন্তপরি- 

তাষকার বলেন যে, নিখিলজগতের উপাদানকারণত্বই 
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ব্রন্মের লক্ষণ। জগতের কৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্তৃত্ ব্রহ্ের 
লক্ষণ, এই মত অবলম্বন করিয়া! তিনি ব্রন্মের নয়টা লক্ষণ 

স্বীকার করিয়াছেন। যে হেতু, যে উপাদানে যে কাৰ্য্য 
নির্ল্মিত হয়, এ উপাদান বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান, চিকীর্ষা ও 

কৃতি, এইগুলি কর্তৃত্বের নির্ববাহক । যিনি যে কার্ধ্যের কর্তা 
হইবেন, তাঁহার এ কার্যের উপাদান বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, 

কাৰ্য্য বিষয়ে চিকীর্যা বা কার্ধ্য করিবার ইচ্ছা এবং কার্ধ্য 
বিষয়ে প্রযত্ব বা কৃতি থাক! আবশ্যক। কৃস্তকার মৃত্তিক! 

দ্বারা ঘটাদি নিম্মীণ করে, তাহার মৃতিকাগোচর প্রত্যক্ষ জ্ঞান 

আছে, ঘট করিবার ইচ্ছ। আছে ও যত্ব আছে। এই জন্য 

কুম্তকার ঘটের কর্তা হইয়াছে। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এইজন্য 
তাঁহার জগছুপাঁদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞান আছে, 

ঘ হছন নসত্বত্খা সজাযয। 

তিনি ইচ্ছ৷ করিলেন, আমি বহু হইব এবং জায়মান 

হইব। এই শ্রুতি দ্বার! ঈশ্বরের চিকীর্ধা আছে, ইহা 

প্রমাণিত হইল । 
' নন্মনা জুন । 

তিনি মনকে করিয়াছেন ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাহার 

কৃতি আছে, ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে। কর্তৃত্ব-ঘটক 

উপাদান-প্রত্যক্ষ, চিকীর্ষা ও কৃতি, ইহার যে কোন একটা 

কর্তার লক্ষণ হইতে পারে। স্থৃতরাং একলক্ষণে তিনটির 

নিবেশ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অতএব বলিতে হইতেছে যে, 
কর্তৃত্বের লক্ষণ তিনটা। একটা উপাদান-প্রত্যক্ষ-ঘটিত) 

অন্যাটী চিকীর্ধা ঘটিত, অপরটি কৃতি ঘটিত। অর্থাৎ যাহার 

৩৪ 
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কার্য্যের উপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞান আছে, 

তিনি কার্য্যের কর্তী। ধাঁহার কাৰ্য্য বিষয়ে চিকীর্ধা আছে, 

তিনি কার্যের কর্তী। যাহার কাধ্যবিষয়ে কৃতি আছে, 

তিনি কার্য্যের কর্তা। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের 
কর্তৃত্ব পরমাত্মার লক্ষণ। কর্তৃত্ব পূর্ব্বোক্তরূপে ত্রিবিধ 

হওয়াতে নয়টি লক্ষণ পর্য্যবসিত হইতেছে । অপর আচার্ধ্- 
দিগের মতে জগতের স্ষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণত্ব একটিই 
ব্রন্মের লক্ষণ। ব্রন্মের লক্ষণ একাধিক আছে। স্থষ্ঠিকারণত্ব 
এবং স্থিতিকারণত্বরূপ লক্ষণ নিমিত্ত কারণের সাধারণ । অর্থাৎ 

সৃষ্টি কারণত্ব স্থিতি কারণত্ব মাত্রকে লক্ষণ বলিলে ব্রহ্ম 
নিমিত্তকারণ মাত্র, এরূপও বোধ হইতে পারে,তদ্দার! ব্রন্ের 

উপাদানকারণত্ব প্রতীত হয় না। ব্রহ্মের উপাদান কারণত্ব 

বুঝাইবার জন্য জগতের প্রলয়কারণত্বকে লক্ষণে প্রবিষ্ট 
কর! হইয়াছে । উপাদান কারণেই কার্যের লয় হইয়া 
থাকে । ঘটশরাবাদির উপাদান কারণ মৃত্তিকা । ঘটশরাবাদি 

বিনষ্ট হইয়া মৃত্তিকাতেই লীন হয়, ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট । 

স্থতরাং ব্রহ্ম জগতের লয়কারণ ইহা প্রতিপাদিত হইলে, 
ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ, ইহা! প্রতিপন্ন হয়। জগতের 

লয়কারণত্ব মাত্র বলিলে, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ 

জগতের উৎপত্তির ও স্থিতির নিমিত্ত কারণ, এরূপ আশঙ্কা 

হইতে পারে। কেননা, দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুভভিকা 

ঘটের উপাদান কারণ, কুম্তকার ঘটের উৎপত্তির কারণ 
এবং রাজ্যের স্থিতির প্রতি রাজা নিমিত্ত কারণ। সুতরাং 

উৎপত্তি ও স্থিতির নিমিত্ত কারণ অন্য কোন পদার্থ, 
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এইরূপ আশঙ্কাঅসঙ্গত নহে। এই আশঙ্কার সমুচ্ছেদের 
জন্য ব্ৰহ্মই জগতের উৎপত্তির ও স্থিতির কারণ, ইহা! 

বল! হইয়াছে । অর্থাৎ জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত 

কারণ অভিন্ন, ইহা বুঝাইবার জন্য উৎপত্তি স্থিতি ও লয় 

কারণত্ব ব্রন্মের লক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তরূপে 

এই লক্ষণ অভিন্ননিমিত্তোপাদানরূপে অদ্বিতীয়ত্রহ্মকে উপ- 

লক্ষিত করিতে পারে। 



দশম লেকৃচর। 

উপসংহার। 

অদ্বৈতবাদ অবলম্বনে বেদান্তের কতিপয় বিষয় বিবৃত 

হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ ক্ৰুতিসিদ্ধ এবং যুক্তি দ্বারাও অদ্বৈত 
বাদের সমর্থন কর! যাইতে পারে, ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। 

দ্বেতের মিথ্যাত্ব স্থানে স্থানে প্রকারান্তরে প্রতিপন্ন করা 

হইয়াছে। দ্বৈত প্ৰপঞ্চ মিথ্যা হইলে ফলে ফলে আদ্বৈতবাদ 
সমর্থিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ কোন প্রযত্ব করিতে হয় না। 

আদ্বৈতবাদ শ্রুতিদিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ। দ্বৈত প্রপঞ্চের মিথ্যা 
যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং অদ্বৈতবাদের সমর্থন করি- 
বার জন্য বাগাড়ন্বর নিতান্তই অনাবশ্যক। তথাপি অদ্বৈত- 

বাঁদের বিরুদ্ধে সচরাচর যে আপত্তির অবতারণা করা হয়, 

তৎমংবন্ধে দুই একটা কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। 

আপত্তিকারীরা বলেন যে, অদ্বৈতবাদ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ | কারণ) 

ঘটপটাদি পদার্থ এক নহে, উহার পরস্পর ভিন্ন। ইহা 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং 

বব নানাছি ন্বিস্বন। 

ইত্যাদি শ্রুতি--প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ অর্থের প্রতিপাঁদন 

করিতেছে বলিয়া স্বার্থে প্রমাণ হইতে পারে না। 
ন্ট জবীলি গ্প্ু সৃত্বী। 

ইত্যাদি প্রত্যক্ষ-_আত্মার কর্তৃত্ব সুখিত্বাদি প্রতিপন্ন করি- 
তেছে। অতএব নির্ব্বিশেষ আদ্বতবাদ অর্থাৎ আত্মার কোন 
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ধৰ্ম্ম নাই, একমাত্র আত্মাই সত্য, ইত্যাদি শ্োতমত-_প্রমাণ 
বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কেন না, প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
উপজীব্য, আগম প্রমাণ বা শাস্ত্--উপজীবক | পদবাক্যাদি 

শ্রুত হইবে, পরে পদের অর্থ জ্ঞান হইবে, তৎপরে বাক্যার্থ 
জ্ঞান হইবে । স্ৃতরাং আদৌ উপনিষদ্বাক্য শ্রুত হইবে, পরে 

বাক্য ঘটক প্রত্যেক পদের অর্থের স্মরণ হইবে, তৎপরে 

বাক্যার্থ জ্ঞান হইবে । বাক্যের শ্রবণ-_ শ্রাবণ প্রত্যক্ষ ভিন্ন 

আর কিছু নহে। পদের অর্থের ম্মরণ__পূর্বান্থভব জন্য । 

পদের অর্থের পূর্ববানুভব অবশ্য প্রত্যক্ষমূলক হইবে। 
ঘটাদির নয়ন আনয়নাদির ব্যবহারের দর্শন অনুসারে প্রথমত 

পদের অর্থের অনুভব হুইয়া থাকে । একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি 

অপর অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ঘট আনয়ন করিতে বলিলে এবং 

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘট আনয়ন করিলে, তাহ দেখিয়া পার্খস্থ 

বালক বুঝিতে পারিল যে, আনীত বস্ত-_-ঘট শব্দের অর্থ। 

এইরূপে ব্যবহার দর্শনে শব্দের অর্থ গ্রহ হয়, সন্দেহ 

নাই । অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞান__আঁগম জ্ঞানের উপজীব্য) 
আগম জ্ঞান-_প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপজীবক। অর্থাৎ 

প্রত্যক্ষের সাহায্যে আগমার্থের জ্ঞান হয়। স্থৃতরাং প্রত্যক্ষ- 

বিরুদ্ধ আগমার্থ প্রমাণ হইতে পারে না। উপজীবক আগম 

দ্বারা উপজীব্য প্রত্যক্ষের অপ্রামাণ্য কল্পন। করা অপেক্ষা 

উপজীব্য প্রত্যক্ষের বিরোধ হয় বলিয়া! উপজীবক' আগমের 

অপ্রামাণ্য কল্পন। করাই সমধিক সঙ্গত। 

এতদ্ুত্তরে বক্তব্য এই যে, আগম অর্থাৎ বেদ-_নিত্য, 
স্থতরাং তাহাতে কোনরূপ পুরুষ-দোষের সম্ভাবনা নাই। 



২৭০ দশম লেকৃচর | 

যাহ! পুরুষকৃত, তাহ পুরুষ দোষ অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদাদি বশত 

অপ্রমাণ হইতে পারে । নিত্য আগম স্বতঃপ্রমাণ। তাহাতে 

অপ্রামাণ্যের আশঙ্কাই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষে 

নানাবিধ দোষের সম্ভাবনা আছে! শুক্তিরজত, রর্ভূসর্প 

ও মরুমরীচিক! প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইলেও এ সকল প্রত্যক্ষ 

দোষজনিত বলিয়া উহা প্রমাণ রূপে গণ্য হয় না। যে 

প্রত্যক্ষে কোনরূপ দোষ নাই, তাদৃশ নির্দেষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
বটে। পরন্ত কোন্‌ প্রত্যক্ষ নির্দোষ, আর কোন প্রত্যক্ষই 

বা মদোষ, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ দ্বারা! তাহা 

নির্ণাত হইতে পারে না। প্রমাণান্তর দ্বারাই তাহা নিণাত 

হইবে। স্বৃতরাং সন্তাবিত-দোষ প্রত্যক্ষ নির্দেষ-আগমের 

অপ্রামাণ্যের কারণ হইবে, ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা । পিতৃদোষে 
শঙ্খের গীতবর্ণ অনুভূত হর। উহা প্রত্যক্ষ হইলেও উহা 

প্রমাণান্তর দ্বারা বাধিত হয়,প্রমাণান্তরের বাধক হয় না। ইহা 

সকলেই স্বীকার করিবেন । স্মৃতিকার বলিয়াছেন 

দানজ্যনামনব্ত ন জান্া বু লিমু ল্যুনম্‌। 
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম, এই তিনের মধ্যে আগম 

প্রমাণ প্রবল। পাতঞ্ল দর্শনে বলা হইয়াছে যে, নিবি তির্কা 

সমাপত্তি পরম প্রত্যক্ষ । তাহাতে অস্দারোপের গন্ধমাত্রও 

নাই। উহা! বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ । তাদৃশ-গ্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট বিষয় 
শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে । লৌকিক প্রত্যক্ষ তাদৃশ বিশুদ্ধ 
হইতে পারে না। অবিশুদ্ধ লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং বিশুদ্ধ 

অলৌকিক প্রত্যক্ষ, এই উভয়ের মধ্যে বিশুদ্ধ অলৌকিক 

প্রত্যক্ষ দ্বারা অবিশুদ্ধ লৌকিক প্রত্যক্ষ বাধিত হইবে, ইহা 
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সকলেই স্বীকার করিবেন। লোকেও দেখিতে পাওয়া যায় 

যে, শুক্তিকাতে রজত প্রত্যক্ষ দোষ জন্য হৃতরাং অবিশুদ্ধ | 
যে শুক্তিকাঁতে রজত প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, এশুক্তিক]র শুক্তি 

কারূপে প্রত্যক্ষ বিশুদ্ধ। এই বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ দ্বারা অবিশুদ্ধ 

রজত-প্রত্যক্ষ বাধিত হয়। যোগজ বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ দ্বারা যাহ। 

পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে । শাস্ত্রের 

উপদেশ বিশুদ্ধ-গ্রত্যক্ষের ফল। লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং 

শাস্ত্রের বিরোধ স্থলে প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ শাস্ত্র বাধিত হইবে, 

যাহার! এইরূপ বলেন, তাহার! প্রকারান্তরে ইহাই বলিতে 

চাহেন যে, অবিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ এবং বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ পরস্পর 
বিরুদ্ধ হইলে অবিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ দ্বারা বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ বাধিত 

হইবে। তাহাদের কথ! কিরূপ যুক্তিযুক্ত, সুধীগণ তাহার 

বিচার করিবেন | 

প্রত্যক্ষ পুর্ববভাঁবী, আগম জ্ঞান উত্তর ভাবী, ইহা সত্য। 

ইহাও সত্য যে, পূর্ববভাবি জ্ঞান এবং উত্তরভাবিজ্ঞান পরস্পর 
বিরুদ্ধ হইলে একটা জ্ঞান অপর জ্ঞান দ্বারা বাধিত হইবে। 
কারণ, এক বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ জ্ঞানদ্বয় যথার্থ হইতে পারে 

না। উহার একটা যথার্থ, অপরটী অযথার্থ বা ভ্রান্তিজ্ঞান, ইহা 

অবশ্য বলিতে হইবে। যদি তাহাই হইল, তবে পূর্ববজ্ঞান 
উত্তর জ্ঞানের বাধক হইবে, কি উত্তর জ্ঞান পূর্বব জ্ঞানের 

বাধক হইবে, তাহা স্থির করা আবশ্যক । অর্থাৎ পূর্ববজ্ঞান- 
বলে উত্তরজ্ঞান অপ্রমাণ হইবে, অথবা উত্তর জ্ঞানবলে পূর্ব 

জ্ঞান অপ্রমাণ হইবে, ইহা স্থির করা আবশ্যক হইতেছে। 

দেখিতে পাওয়৷ যায় যে, যে পুরুষের শুক্তিকাতে রজত বুদ্ধি 
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হইয়াছিল, এ পুরুষ উত্তরকালে বিশেষ অভিনিবেশ 

সহকারে পর্যালোচনা করিলে ইহ রজত নহে ইহ! শুক্তিকা, 

এইরূপ বিপরীত জ্ঞান তাহার হইয়া থাকে । তাদৃশ বিপরীত 

জ্ঞান হইলে রজতজ্ঞান ভ্রমাত্মক বলিয়া নিশ্চিত হযু। তজ্জন্য 

কোন যুক্তি তর্কের অবতারণা আবশ্যক হয় না। পাংশুল- 

চরণ হাঁলিক, পশুপাঁল এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই 

এরূপ হইয়া থাকে। এতদ্দারা বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব- 

জ্ঞান ও উত্তরজ্ঞান পরস্পর বিরোধী হইলে পূর্বজ্ঞান উত্তর 

জ্ঞানের বাধক হয় না, প্রত্যুত উত্তর জ্ঞান পূর্ববজ্ঞানের বাধক 

হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব ভেদগ্রাহি-গ্রত্যক্ষ অদ্বৈতবাঁদের 

বাধক না হইয়া অছৈতোপদেশক শাস্ত্র অনুসারে ভেদ গ্রাহি 

প্রত্যক্ষই বাধিত হইবে | 
উপজীব্য ও উপজীবকের বিরোধ হইলে উপজীব্যের বল- 

বত্তা আছে, তদনুসারে উপজীব্য বিরোধে উপজীবক বাধিত 

হয় বটে, পরন্ত উপজীব্য যদি উপদেশাত্মক না হয়, এবং উপ- 

জীবক যদি উপদেশীত্মক হয়, তবে উপদেশাত্মক উপজীবক 
অনুপদেশাত্মক উপজীব্যের বাধক হইয়া থাকে । মীমাংসা- 

দর্শনে ইহার সুন্দর উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে 

তাহা উদ্ধৃত হুইল ন! । প্রকৃত স্থলে বর্ণপদাদির জ্ঞান ও শব্দের 
শক্তির জ্ঞান ছারা প্রত্যক্ষ-_বেদান্তের উপজীব্য হইলেও উহা 

উপদেশাত্মক নহে, উপজীবক বেদান্তবাক্য কিন্তু উপদেশা- 

তআক। অতএব উপদেশাত্মক বেদান্ত বাক্যদারা অনুপ- 

দেশাত্মক প্রত্যক্ষ বাধিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে 

না। উপদেশ ও অনুপদেশের মধ্যে উপদেশ প্রবল, অনুপ- 
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দেশ দুর্বল। অতএব বেদান্তোপদিষ্ট অদ্বৈতবাদ দ্বার! 

প্রত্যক্ষ বাধিত হইবার পক্ষে কোন আপত্তি হইতে পারে না। 

সত শী: আস ব্য: পছ জম: | 

অর্থাৎ আমি গৌরবর্ণ, আমি স্থুল, আমি কৃশ, ইত্যাদি 

প্রত্যক্ষ দেহাত্ববাঁদের সমর্থক হইলেও উত্তরকালে দেহাতি- 

রিক্ত আত্মার জ্ঞান দ্বারা উহার অপ্রামাণ্য পরিকল্পিত হয়,ইহা 

সকলেই স্বীকার করিবেন । যদি তাহাই হইল,তবে উত্তরকাল- 
ভাবি অদৈতাত্মজ্ঞান পূর্ববকাঁলভাবি-ভেদপ্রতাক্ষাদির বাধক 
হইবে, ইহাতে আপত্তির কি কারণ হইতে পারে, তাহা 

বুঝিতে পার! যায় না। দেহাঁতিরক্ত আত্মা যেমন শান্ত্রপ্রতি- 

পাদ্য, অদৈতাত্মাও সেইরূপ শাস্ত্রোপদিষ্ট । দেহাতিরিক্ত 

আত্ম যেমন যুক্তি-তর্ক-দিদ্ধ, অদ্বৈতাত্মাও সেইরূপ যুক্তি- 
তর্ক-সিদ্ধ। স্থতরাং দেহাত্ম প্রত্যক্ষ বাধিত হইতে পারিলে 

দ্বৈতপ্রত্যক্ষ কেন বাধিত হইতে পারিবে না, তাহার কোন 

হেতু দেখা যায় না। 
আপত্তি হইতে পারে যে,প্রত্যক্ষ শাস্ত্রের উপজীব্য । বর্ণাদি 

প্রত্যক্ষ এং প্রত্যক্ষমূলক শব্দার্থ গ্রহ ন| হইলে শাস্ত্রের অর্থবোধ 
হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ_ শান্তার বাধিত হইলে বাধিত 

প্রত্যক্ষ অপ্ৰমাণ, ইহা অবশ্য বলিতে হইবে । যাহা! অপ্রমাণ ও 

অসত্য, তদ্দার! প্রমাণভূত ও সত্য শাস্্ার্থবোধ কিরূপে সম্ভব 

হইতে পারে? এ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, বর্ণপদাঁদি- 

প্রত্যক্ষ শাস্ত্রের উপজীব্য হইলেও ভেদপ্রত্যক্ষ শাস্ত্রের উপ- 

জীব্য নহে। উহা! শাস্ত্রদ্বারা বাধিত হইবার কোন বাধা নাই । 
ভগবান্‌ শঙ্করাচা্ধ্য বলেন যে, রেখারূপ অক্ষর মিথ্যা হইলেও 

৩৫ 
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তদ্বারা সত্য অক্ষরের প্রতিপত্তি বা জ্ঞান হয়। প্রকৃতপক্ষে 

উচ্চাধ্যমাণ অকারাঁদি বর্ণ যথার্থ অক্ষর। যাহা লিখিত হয়, 

তাহা রেখামাত্র, তাহা অক্ষর নহে । অথচ মিথ্যাভূত রেখা- 

ক্ষর দ্বারা অকারাদি সত্য অক্ষরের প্রতিপত্তি বা জ্ঞান হুইয়া 

থাকে | কেবল তাহাই নহে। স্বপ্ন মিথ্যা, ইহাতে বিবাদ 

নাই। অথচ অসত্য স্বপ্নদর্শন দ্বারা সত্য শুভাশুভের জ্ঞান 

হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, 

যহা জন্মন্ত জাকীম ব্িঘ বদর সত্যলি | 

বন্তি নন জালীযান্‌ নন্বিন্‌ জদ্রলিহয়ল | 
_ কাম্যকর্মের অনুষ্ঠাতা পুরুষ স্বপ্নে স্তরীদর্শন করিলে তদ্দারা 
তাহার অভিলধিত ফল-সিদ্ধি বুঝিতে হইবে । পুজ্যপাঁদ বাঁচ- 
স্পতি মিশ্র বলেন যে, হুত্বত্ব দীর্ঘত্ব অন্যধন্ম অর্থাৎ নাদের 

ধর্ম। বর্ণে তাহার সমারোপ হয়। বুঝা যাইতেছে যে, ত্রস্ব 

বর্ণজ্ঞান বা দীর্ঘ বর্ণজ্ঞান যথার্থ জ্ঞান নহে। কেন না)হস্বত্ব ও 

দীর্ঘত্ব বর্ণের ধর্ম নহে, বর্ণে সমারোপিতমাত্র | তাহা হইলেও 

উহ! যথার্থ-প্রতিপত্তির হেতু হয়। নাগ বলিলে হস্তীর এবং 

নগ বলিলে বৃক্ষের প্রতীতি হয়। হুম্বত্ব দীর্ঘত্বই তাহার কারণ । 
হুম্বত্ব দীর্ঘত্ব বর্ণে সমারোপিত হইলেও তজ্জন্য প্রতীতি 

যথার্থ হইতেছে। প্রকৃত স্থলেও তদ্রপ বুঝিতে হইবে। 

আরও বিবেচনা করা উচিত যে, প্রামাণ্য দ্বিবিধ, 

পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক। ব্রহ্মবোধক-প্রমাণের প্রামাণ্য 

পারমার্থক। কোনকালে তাহার বাধ হয় না। ত্রঙ্গ- 

বোধক প্রমাণ ভিন্ন সমস্ত প্রমাণের প্রামাণ্য ব্যাবহারিক | 

ব্যবহারদশাতে উহা! বাধিত হয় না বটে, কিন্তু পরমার্থদশাতে 
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উহা বাধিত হয়! বর্ণপদ প্রত্যক্ষা্দির ব্যাবহারিক প্রামাণ্য 
আগম জ্ঞানের উপজীব্য হইলেও পারমার্থিক প্রায়াণ্য আগম 
জ্ঞানের উপজীব্য নহে। উপজীব্য ব্যবহারিক প্রামাণ্য 

আগমবাধ্য না হইলেও অনুপজীব্য পারমার্থিক প্রামাণ্য আগম- 
বাধ্য হইবার কোন বাধা নাই। ব্যবহার দশাতে ঘটপটাদির 
ভেদ বৈদান্তিকদিগেরও অননুমত নহে। তেদ_-পারমার্থিক 

নহে, ইহাই তাহাদের মত। ভেদপ্রত্যক্ষ-_ব্যবহীর দশাতে : 
ভেদ প্রতিপন্ন করিতেছে। অদ্বৈত শ্রুতি পারমার্থিক অদ্বৈত ' 

প্রতিপাদন করিতেছে । অতএব ভেদ প্রত্যক্ষের সহিত 

অদ্বৈত শ্রুতির কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না। লৌকিক 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ পারমার্থিক নহে, কিন্তু ব্যাবহারিক, ইহা 

প্রতিপন্ন হইলে তথাবিধ প্রত্যক্ষাদি-গ্রমাণগম্য জগৎ পার- 

মার্থিক নহে, কিন্তু ব্যাবহারিক, ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে। 

স্থতরাং জগৎ সত্য নহে। যাহা! সত্য নহে, তাহা মিথ্যা । 

এইরূপে জগতের মিথ্যাত্ব সমর্থিত হইতেছে । 

জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে যে, জগতের সৃষ্টি__সত্যও হইতে 

পারে মিথ্যাও হইতে পারে । সুতরাং সৃষ্টির মিথ্যাত্ব প্রতি- 

পাদনের জন্য অদ্বৈতবাদীদিগের এত আগ্রহ কেন! ইহার 

উত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদীরা শাস্ত্রেকশরণ। শান্ত 

অদ্বিতীয় ব্ৰহ্ম সত্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে । প্রতীয়মান 

সমস্ত পদার্থ রন্ধে নিষিদ্ধ হইয়াছে। দ্বৈতদৃষ্টির নিন্দা আছে। 

অদ্বৈত জ্ঞানের প্রশংসা আছে । এইজন্য তাঁহার! ব্রহ্মাতিরিক্ত 

পদার্থের সত্যত্ব স্বীকার করেন না । জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার 

করিতে বাধ্য হন। কেবল তাহাই নহে। 
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নাবহাধীরী ধহানীন্‌ । নল স্সানীন্‌ । মামা ন জনি বিহ্যাল্‌। 

অর্থাৎ অসৎ ছিল না, সৎ ছিল না। তম অর্থাৎ মায়া 

ছিল। মায়াকে প্রকৃতি জানিবে। ইত্যাদি শ্র্গতিতে সদ- 

সদ্বিলক্ষণ মায়--জগতের প্রকৃতিরূপে শ্রুত হইয়াছে । মায়া- 

বীর মায়ানির্ল্মিতকার্য্য মিথ্যা, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। 
মায়াবী মায়াদার! ব্যাত্তরূপ ধারণ করে। সুত্রদ্বার! অন্তরিক্ষে 
আরোহণ করে। অথচ তাহা সত্য নহে। মায়াকাধ্য ব্যাপ্র ও 

অন্তরিক্ষ আরোহণাদি যেমন মিথ্যা, এন্দ্রজালিক বৃক্ষফলাদি 

যেমন মিথ্যা, মায়াকার্য্য জগতও সেইরূপ মিথ্যা । ইহাতে 

সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। জগতের মিথ্যাত্ব কেবল 

শান্ত্রগম্য নহে। অন্য প্রমাণের দ্বারাও জগতের মিথ্যাত্ব প্রতি- 

পন্ন হইতে পাঁরে। যে উপাধিতে যাহার আরোপ হয়, সেই 
উপাধিতে তাহার নিষেধ হইলে তাহা মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত 

হয়। শুক্তিকাতে রজতভ্রম বা রজতের আরোপ হইয়া 
থাকে । অথচ শুক্তিকাতেই তাহার নিষেধ হয়| এই জন্য 

গুক্তিরজত সত্য নহে, শুক্তিরজত মিথ্যা । প্রকৃতস্থলে 

ব্র্মে জগতের আরোপ হইয়াছে, ত্রহ্মেই. জগতের নিষেধও 

হইয়াছে । অতএব শুক্তিরজতের ন্যায় জগতও মিথ্যা । যখন 
শুক্তিকাতে রজতের  প্রতীতি হয়, তখন-_এ প্রতীতি যে 

যথার্থ নহে, শুক্তিকাতে যে বস্তরগত্যা রজত নাই, শুক্তিকাতে 

রজতের আরোপ হুইতেছে মাত্র, ইহা আমরা বুঝিতে 
পারি না। কিন্তু উত্তরকালে বিশেষ দর্শন হইলে অর্থাৎ 
বিশেষভাবে পৰ্য্যবেক্ষণ করিলে যখন বুঝিতে পারি যে, 

ইহা রজত নহে, ইহা শুক্তিকা, তখন আমরা ইহাও বুঝিতে 
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পারি যে, পূর্বে যে রজত প্রতীতি হইয়াছিল, তাহা যথার্থ 
প্রতীতি নহে। শুক্তিকাতে রজতের আরোপ হইয়াছিল বা 
উক্ত প্রতীতি আরোপাত্মক হইয়াছিল। সেইরূপ জগতের 
প্রতীতি যে আরোপমূলক, ইহা এখন আমরা বুঝিতে পারি 
না বটে, পরন্তু বিশেষভাবে পৰ্য্যালোচনা করিলে অর্থাৎ 
আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার হইলে জগৎ-প্রতীতি যে আরোপমুলক, 
তাহা অপ্রকাশ থাকিবে না। 

দুহ জন । 

অর্থাৎ ইহা রজত, এই প্রতীতিতে ইদং পদের অর্থ 

পুরোবত্তি দ্রব্য, কিনা সন্মুখস্থ দ্রব্য। পুরোবর্তি দ্রব্য, 
বস্তৃগত্য। শুক্তিকা বটে, কিন্তু শুক্তিকারূপে তাহার জ্ঞান 

হয় না। কেন না, শুক্তিকারূপে জ্ঞান হইলে রজত বুদ্ধি 

হইতেই পারে না। দে যাহা হউক্‌। 
ছুত বলেন । 

এস্থলে ইদন্ত্ব রজতারোপের উপাধিরূপে প্রতিপন্ন 

হইতেছে। 
৷ ..' নত হজল। 

অর্থাৎ ইহা রজত নহে, এতদ্বারা প্রতিপন্ন উপাধি- 

ইদন্তবেই রজতের নিষেধ হইতেছে । এই জন্য রজত মিথ্যা । 

সেইরূপ, 
স্সহ্বি ঘৰত: | 

অর্থাৎ ঘট আছে। এন্থলে অন্তিত্ব্ূপ উপাধিতে ঘটের 
প্রতীতি হইতেছে। অস্তিত্বই ব্রহ্ম । শ্রুতি বলিয়াছেন, 

স্মন্নীন্রনীদন্বম্রম; | 
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‘স্তি’ এইরূপেই ত্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। স্থৃতরাং 

ূ দহি সৰ: 

এস্থলে অন্ত্যর্থরূপ উপাধিতে ঘটের প্রতীতি হইতেছে, 

অথচ ' 

নান্ৰি সৰ: 

অর্থাৎ ঘট নাই, এই প্রতীতিদ্বার! অন্ত্যর্থরূপ উপাধিতেই 

বটের বাধ ব! নিষেধ হইতেছে। অতএব ঘট মিথ্যা | 

স্সহ্বি সৰ; নাহ্ৰি সৰ: 

ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান । অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা 

ঘটাদির মিথ্যাত্বসিদ্ধ হইতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই । 

ছু হজন লহ জন 

এস্থলে যেমন ইদমংশ উভয় প্রতীতিতে অনুগত বলিয়া 

ইদমংশের নিষেধ হয় নাই,কিন্তু রজতাংশের নিষেধ হইয়াছে, 

সেইরূপ 
ক্মক্তি সৰ; নাৰ্ৰি সৰ: 

এস্থলেও অস্ত্যর্থ উভয়রূপ প্রতীতিতে অনুগত বলিয়া 

অন্ত্যর্থের নিষেধ হয় নাই, অস্ত্যর্থে ঘটের নিষেধ হইয়াছে । 

বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলেন, 
নন্মাহ্ফ্মধ নন্াথি ঘহব্জালানবীঘ্রজ দন লিত্যাজ 

লানম্‌। 

অর্থাৎ অস্তিপদের অর্থ ব্রন্ম। অস্ত্যর্থে অর্থাৎ ব্রন্ষে 

ঘটাদির অভাব বোধক প্রত্যক্ষ--ঘটাদির মিথ্যাত্বের প্রমাণ । 

ধন হত 
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ইত্যাদি গ্রতীতি দ্বার! ঘটাদির সত্যত্ব বলিতে পারা 
যায় না । কেননা, সংপদের অর্থ ব্রহ্ম | তদ্দারা বন্ধে ঘটাদি 
কল্পিত, ইহাই বুঝিতে হয়। স্তুতরাং বলিতে হয় যে, অধিষ্ঠান 
সভাই ঘটাদির সত্তা, তদতিরিক্ত সভা ঘটাদির নাই | এত- 

দ্বারাও ঘটাদির মিথ্যা সিদ্ধ হইতেছে । পঞ্চদশীকার বলেন, 

ব্রি লানি দিঘ ক লাল বন্যদত্বজনম্‌ । 

ক্মাত্নত লক্ষ্মণ জমতৃক্ ননী ছ্বযম | 

সভা, ভান, প্রিয়তা, রূপ ও নীম, এই পাঁচটা অংশ 

জগতে প্রতীত হয়। তন্মধ্যে সত্তা, ভান, প্রিয়তা, এই তিনটা 

ব্রন্মের এবং রূপ ও নাম এই ছুইটী জগতের রূপ । আরোপা- 

ধিষ্ঠান-ব্রন্মের সত্তা আরোপিত জগতে প্রতীয়মান হয়, ইহ 
মায়ার কার্য । ভূতবিবেকে বলা হইয়াছে__ | 

মনী আলজমাঘন বল: ধন্লান্ন বীন্দিজা; | 

নান্বিজাযানযক্ছছন্লি লাযাঘা ভছ্িন ভি মন্‌ ॥ 

বস্ততত্ব পর্যালোচনা করিলে মৃত্তিকা যেমন ঘটরূপত্ব 

প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সদস্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যোমরূপত্ প্রাপ্ত হয়। 

অর্থাৎ ব্যোমের কিনা আকাশের নাম ও রূপ সদ্বস্তুতে কল্পিত 
হয়। উক্ত রূপে সদ্বস্ত আকাশরূপত্ব প্রাপ্ত হইলেও সাধারণ 

লোৌকসকল এবং তার্কিকগণ সতের আকাঁশত্ব বিবেচনা ন! 

করিয়া তদ্বৈপরীত্যে আকাশের সত্তা বিবেচনা করেন। তাদৃশ 

বিপরীত দর্শন মায়ার পক্ষে উচিত বটে ! সে যাহা হউক্‌ । 

জগতের মিথ্যাত্ প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ, ইহা! প্রতিপন্ন হই- 

যাছে। অনুমান প্রমাণ দ্বারাও জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন 

হইতে পারে। শুক্তিরজত-দৃশ্য অথচ মিথ্যা, জগৎ 
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শুক্তিরজতের ন্যায় দৃশ্য । অতএব শুক্তিরজতের ন্যায় জগতও 

মিথ্যা । জগৎ জড়পদার্থ, অতএব মিখ্যা। এইরূপ পরি- 

বিচ্ছন্নত্বাদি হেতু দ্বারাও জগতের মিথ্যাত্ব অনুমিত হইতে 
পারে। দ্বিচন্দ্রাদির ভ্রমস্থলে চন্দ্রদ্বয় পরস্পর ভিন্ন বলিয়। 
বোধ হয়। এ ভেদ মিথ্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ঘটপটাদির ভেদও ভেদ, অতএব চন্দ্রভেদের ন্যায় উহাও 

মিথ্যা, এইরূপ অনুমান করিতে পার! যায়। জগতের 

মিথ্যাত্ব বিষয়ে পূর্ববীচাধ্যেরা বিস্তর অনুমান প্রয়োগ করিয়া- 

ছেন। এবং তাদৃশ অনুমানের হেতু সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ, 
ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাহা প্রদর্শিত 

হইল না। ধৰ্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্রের মতে ব্রহ্ম ভিন্ন বলিয়াই 
জগৎ মিথ্যা । 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, মিথ্যাত্ব মিথ্যা কি সত্য ? মিথ্যাত্ব 

যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে জগৎ সত্য হইয়া পড়ে। 

মিথ্যাত্ব যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদ টিকিতেছে 
না। কারণ, ব্রহ্ম সত্য, মিথ্যাত্বও সত্য, স্তুতরাং অদ্বৈতবাদের 
ভঙ্গ হইতেছে । এতছুভ্তরে অদ্বৈতদীপিকাকার বলেন যে, 
মিথ্যাত্ব_জগতের সমান-সত্তাক ধর্ম । অর্থাৎ জগতের সত্তা 

ব্যাবহারিক পারমার্থিক নছে। জগতের ধন্ম মিথ্যাত্বও ব্যাব- 

হারিক পারমার্থিক নহে। স্বতরাং ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব_ 
ব্যাবহারিক সত্যত্বের প্রতিক্ষেপক হইবে । যে ধর্ম্ম ধর্ম্মীর 
সমান সভাযুক্ত হইবে, তাহা স্ববিরুদ্ধ ধর্মের প্রতিক্ষেপক 
হইবে । আর এক কথা । দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ধর্ম 

ধন্মীর সাক্ষাৎকার দ্বারা নিবর্তিত হয় না অর্থাৎ ধৰ্ম্মীর 
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সাক্ষাৎকার হইলেও যে ধর্মের নিবৃত্তি হয় না, তারুশ ধর্ম 
্ববিরুদ্ধ ধর্ধোর প্রতিক্ষেপক হইয়! থাকে । ধর্ম্মীর সাক্ষাৎকার 
হইলে যে ধর্মের নিবৃত্তি হয়, সে ধর্ম স্ববিরুদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি- . 
ক্ষেপক বা বিরোধী হয় না। যে শুক্তিকাতে রজতের আরোপ 
হয়, এ শুক্তিকাতে শুক্তিতাদাত্্য ও রজততাদাত্ব্য উভয়ই 
প্রতীত হয়। তন্মধ্যে শুক্তিতাদাত্্য অশুক্তিত্বের গ্রতিক্ষেপক 

বা বিরোধী হয়। কিন্তু রজততাদাত্ব্য অরজতত্বের বা রজত- 

ভেদের প্রতিক্ষেপক বা বিরোধী হয় না। তাহার কারণ এই 

যে, শুক্তিতাদাত্ব্য ও রজততাদাত্ম্য এতদুভয় শুক্তির ধর্মী 
শুক্তি এতদুভয়ের ধন্মী। শুক্তির সাক্ষাৎকার হইলে শুক্তি- 
তাদাত্ম্যরূপ ধর্ম্মের নিবৃত্তি হয় না । রজততীদাত্যরূপ ধর্ম্মের 
নিবৃত্তি হয়। এই জন্য শুক্তিতাদাত্্যরূপ ধর্ম্ম অগুক্তিত্বের 

বা শুক্তির ভেদের প্রতিক্ষেপক বা বিরোধী হইয়া থাকে । 

ধন্মার অর্থাৎ শুক্তির সাক্ষাৎকার হইলে রজততাদাত্্যরূপ 
ধর্ল্মের নিবৃত্তি হয় । এই জন্য রজততাদাত্ম্যরূপ ধৰ্ম্ম রজত- 

ভেদের প্রতিক্ষেপক বা বিরোধী হয় না। যদি তাহাই হইল, 
তবে মিথ্যাত্ব মিথ্যা বা কল্গিত হইলেও জগতের সত্যত্ব হইতে 

পাঁরিতেছে না। কল্পিত মিথ্যাত্বও জগতের সত্যত্বের প্রতি- 

ক্ষেপক বা বিরোধী হইতেছে । অর্থাৎ মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও 

জগৎ সত্য হইতে পাঁরিতেছে না। কেন না, মিথ্যাত্ব_ 

ধৰ্ম্ম প্রপঞ্চ বা জগৎ তাহার ধন্ম্মী। কিন্তু প্রপঞ্চ সাক্ষাৎ- 
কার মিথ্যাত্বের নিবর্তক হয় না। এই জন্য মিথ্যাত্ব স্বয়ং 

কল্পিত হইলেও সত্যত্বের প্রতিক্ষেপক হইবে। ত্রহ্ষের 

সপ্রপঞ্চত্ব ধর্ম কম্পিত হইলেও ব্রন্মের সাক্ষাৎকার তাহার 

৩৬ 
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নিবর্তক হয়। by জন্য উহ! ব্ৰহ্মের নিগ্রুপঞ্চত্বের প্রতি- 

ক্ষেপক হয়'না। এই সুক্ষ্ম বিষয়ে কৃতবিদ্য মণ্ডলীর মনো- 
যোগ রী । অদ্বৈতসিদ্ধিকার এ বিষয়ে অনেক বিচার 

করিয়াছেন। কুতুহলী স্তবধীগণ ইচ্ছা করিলে অদ্বৈতদিদ্ধি 
পাঠ করিয়া তাহা অবগত হইবেন। 

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জগৎ মিথ্যা হইলে জাগতিক 
পদার্থের অর্থক্রিয়া-কারিত্ব কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে? 

অর্থ-ক্রিয়া কিন! প্রয়োজন ক্রিয়া। ভোজন 'করিলে তৃপ্তি 

হয়, জল পান করিলে পিপাসার শান্তি হয়। এইরূপে 

জগতের সমস্ত পদার্থ দ্বার লোকের প্রয়োজন সম্পাদন 

হইতেছে । জগৎ মিথ্য। হইলে ইহা কিরূপে হইতে পারে? 
ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, মিথ্যাপদার্থ সত্যপদার্থের সম্পা- 

দন করিয়া! থাকে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। স্থতরাং মিথ্যা 

পদার্থ সত্য অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিবে, ইহাতে বিশ্ময়ের 

বিষয় কিছু নাই । শুক্তি-রজত, মরুমরীচিকা-জল-_অর্থক্রিয়া 

সম্পাদন করে না সত্য। কিন্ত শুক্তিরজতাদি- আঁগন্তক-দোষ- 

জন্য । কেবলমাত্র মায়া-জন্য নহে। যাহা আগন্তক দোষ 

জন্য, তাহা অর্থক্রিয়। সম্পাদন না করিলেও যাহা আগন্তৃক- 

দোষ-জন্য নহে, তাদৃশ রজতাদি-_রজতাদির উচিত অর্থক্রিয়। 

সম্পাদন করিয়া থাকে । অদ্বৈতবিদ্যাচার্ধ্য বলেন, বাগ 

/ পদার্থ মিথ্যা হইলেও যেমন অর্থক্রিয়া সম্পাদন করে, 

মিথ্যাভূত জাগতিক পদাৰ্থও সেইরূপ অর্থক্রিয়া সম্পাদন 
করিবে। মনোযোগ করিলে বুঝ! যাইবে যে, স্বাপ্রপদার্থের 

অর্থক্রিয়। ' স্বপ্নমাত্ৰ স্থায়িনী নহে। জাগ্রদবস্থাতেও তাহার 
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অনুবৃভি দেখিতে পাওয়া যায়। স্বপ্নে কামিনী-দর্শন- 
স্পৰ্শন জন্য স্থখ জাগ্রদবস্থাতেও অনুরৃত্ত হয়। . স্বপ্নদ্রষ্টার 

মুখপ্রসাদ দ্বার অপরেও তাহা বুঝিতে পারে। স্বপ্নে 
ভয়ঙ্কর সর্পাদির দর্শন স্পর্শন হইলে যে উৎকট" ভয় হয়, 
জাগ্রদবস্থাতেও তজ্জনিত গাত্রকম্পের অনুবর্তন দেখিতে 
পাওয়া যায়। অতএব বলিতে হইতেছে যে, তাদৃশ সুখ 
ও ভয় যথার্থ না হইলে জাগ্রদবস্থাতে তাহার অনুবর্তন 
হইত না। অথচ স্বাপ্র-কামিনী ভূজঙ্গাদি যথার্থ নহে।' 
অতএব অযথার্থ বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিত্ব হইতে পারে না, 

এ কল্পনা অসঙ্গত। অদ্বৈতানন্দযতি বলেন যে, প্রখর রোদ 
হইতে হঠাৎ ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিলে প্রবেশ কর্তা গৃহ্মধ্য 
অন্ধকারময় বলিয়া বোধ করে, গৃহমধ্যস্থ বস্তু সে দেখিতে পায় 

না, প্রদীপ আনিলে দেখিতে পায়। অথচ যাহার! পূর্ববাবধি গুছে 
রহিয়াছে, তাহারা গৃহমধ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ করে না, 

প্রদীপের সাহায্য না লইয়াই তাহার! গৃহমধ্যস্থ বস্তু দেখিতে 

পায়। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৃহমধ্যে অন্ধকার 
নাই। যে ব্যক্তি রৌদ্র হইতে হঠাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, 

অন্ধকার তাহার কল্পিত মাত্র উহা বাস্তবিক নহে। এস্থলে 
অন্ধকার মিথ্যা হইলেও তাহার অর্থক্রিয়া মিথ্যা নহে, তাহা 

যথার্থ। কেননা, অন্ধকারের কাধ্্য-_ চাক্ষৃষজ্জানের প্রতি- 

বন্ধ ।' বস্ততই তাহা হইয়াছে । অতএব অর্থক্রিয়ার অনুরোধে 

জগতের সত্ত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইহা অসঙ্গত কল্পনা। 

অসৎ-পদীর্থের অর্থক্রিয়াকারিত্ব সম্ভবপর, ইহ! বুঝা ইবার জন্য 

যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে ভগবান্‌ বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন, 



দশম লেক্‌চর । 

ৰষ্ধান্নীাঃন সনন্ধস্রভস্রন্লীন্ববন যথা । 

" ম্মঘহ্যেগ্রবল্সন্ঘা ঘল্ানুমনমাস্বৰদ্‌ ॥ 

স্বপ্নমধ্যে যে অন্য স্বপ্ন দেখা যায়, তদায় স্ত্রীংসর্গ-_অস- 

তের অর্থক্রিয়াকারিত্বের দৃষ্টান্ত । ব্যবহারপ্রয়োজনের 
নিষ্পত্তি হয় বলিয়া অসৎ পদাৰ্থও সত্যরপে অনুভূত হয়। 

অতএব দেবদত্ত-মাঁযাদ্বার যেমন মিথ্যাভূত ব্যাত্রভাঁব প্রাপ্ত 

হয়, ত্রহ্মও সেইরূপ মায়াদারা মিথ্যাভূত প্রপঞ্চভাবাপন্ন 

হন্‌। এখন জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে যে, স্থষ্টি মিথ্যা হইলে 
বেদান্তে তাহার কীর্তন করা হইল কেন? ইহার উত্তর এই 

যে, অদ্বিতীয় ব্রন্ষের প্রতিপাদনের জন্য বেদান্ত মিথ্যা সৃষ্টির 
কীর্তন করা হইয়াছে । জগৎ সত্য হইলে ত্রক্গের অদ্বিতীয়ত্ব 

হইতে পারে না। এই জন্য মিথ্যাস্থষ্টি গ্রতিপাদন দ্বার! 
জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে এবং তদ্দার! ত্রহ্মের 

অদ্বিতীয়ত্ব সমর্থন করা হইয়াছে । যেহেতু, উপাদানকারণ 

ভিন্ন কাধ্য থাকিতে পারে না । তন্ত--পটের উপাদান, এই 

জন্য পট -তন্তৃতে অবস্থিত। কপাঁল-__ঘটের উপাদান, এই 

জন্য ঘট--কপালে অবস্থিত | ব্রহ্ম_জগতের উপাদান, এই 

জন্য জগং-_ত্রন্দে অবস্থিত। অথচ ত্রন্মের জগছুপাদানত্ 
উপদেশ করিয়া নন লনি ইত্যাদি বাক্যদারা ব্রহ্ধেই 
জগতের নিষেধ কর! হইয়াছে এবং তদ্দারা ফলত জগতের 

মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । কেন না, উপাদানফারণ 

ভিন্ন কাঁধ্য থাকিতে পারে না। উপাদানকারণেও যদি কার্ধ্য 

নিষিদ্ধ হয় বা না থাকে, তবে কাধ্য বস্তগত্যা নাই, ইহাই 

প্রতিপন্ন হয়। পূর্ববাচার্ধ্য বলিয়াছেন্‌-_ 



উপসংহার । 

সঞ্সাবীঘাসনাহাব্যা লিম্মঘত্ব' সতজ্বঅন | 

লান্মন জাহযান্‌ জাহা ন বন্মন ন্ধ নতুন ॥ ৷ 

্রন্ষে প্রপঞ্চের আরোপ প্রতিপাঁদন করিয়া ব্ৰহ্মই 

প্রপঞ্চের নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে। এতদ্দারা ত্রর্থ বস্তগত্যা 

নিশ্পপঞ্চ, ইহা৷ প্রতিপন্ন হইতেছে । উপাদানকারণের অন্য 

স্থলে কাৰ্য্য থাকে না। উপাদানকারণে কার্য্যের নিষেধ 

প্রতিপাদন করাতে উপাঁদীনকারণে কাধ্যের স্থিতি নাই, ইহা 

প্রতিপন্ন হইতেছে । যদি তাহাই হইল, তবে কাৰ্য্য কোথায় 

থাকিবে? কাধ্য কোথাও থাকিতে পারে না। স্থতরাং 

কাৰ্য্য মিথ্যা, ইহা সিদ্ধ হইতেছে । গোৌড়পাদস্বামী বলেন, 

ন্তন্নীস্থবিদ্দ্‌ ৱিড্বান্ম : ভিযা দ্বীহ্না5ন্মঘা | 

ভদাঘ: ধীাংননাবায নাব্ন মহ্‌: জ্ধঘত্বন ॥ 

মৃত্তিকা, লোহ ও বিষ্ফি, লিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত দ্বার এবং অন্য- 

রূপে যে সৃষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে, উহা “আত্মা অদ্বিতীয়’ ইহ 

বুঝিবার উপায়মাত্র। অতএব কোন প্রকারে ভেদ নাই। 

আত্মা এক ও অদ্ধিতীয়। একটী কথা বলা উচিত বোধ হুই- 

তেছে। অনেকের ধারণ! যে অদ্বৈতবাদ সম্প্রদায়-পারম্পর্য্য- 

গত নহে। অদৈষ্বাদ ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যের সমুভ্ভাবিত। 

এ ধারণা ভ্রমাত্মক | . ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদের এক 

জন আসাধারণ আচার্য্য ভিন্ন তিনি অদ্বৈতবাদের সমুদ্ভাবয়িতা 

ব। প্রথমাঁচারধ্য নছেন্‌। উহার আবির্ভাবের অনেক পূর্বে 

অনাদিকাল হইতে বলিলে ও. অত্যুক্তি হ্য় শী অদ্বৈতবাদ 

প্রচলিত ছিল। . ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য শারীরকভাষ্যে, 

নতৃদধ ধহান্লাঘষন্মহামবিত্ি: | 



২৮৬ দশম লেক্চর | 

এইরূপ বলিয়! যে দকল চিরন্তন বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, 

তদ্বার! | ইহ" উত্তমরূপে প্রতিপন্ন হয়। র্ভৃ্রপঞ্চ দ্রবিড়া- 

চার্ধ্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদাচাধ্য সকল শঙ্করাচার্য্যের পূৰ্ববত, 

ইহা শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পার 
যায়। মহাভারতে অদ্বেতবাদের উল্লেখ আছে। অধিক কি, 

ধথ্েদসংহিতাতে অদ্বৈতবাদ স্পষ্টভাষায় কথিত হুইয়াছে। 

বাহুল্যভয়ে তাহ! 1 উদ্ধৃত ত হইল না । 

অদ্বৈতবাদ বিষয়ে আমি যে সকল নিবন্ধগ্রন্থ দেখিয়াছি, . 

গৌড়পাদস্বামীর মাওুক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণ কারিকা, তন্মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য 

উহার ভাষ্যরচনা করিয়াছেন। মাঁওুক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণ 

কারিকাতে সমীচীনরূপে এবং বিস্ত তভাবে অদ্বৈতবাদ ও 

দ্বৈত-মিথ্যাত্ব সমৰ্থিত হইয়াছে। অতএব অদ্বৈতবাদ শঙ্করা- 
চার্য্যের উদ্ভাবিত, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত কল্পনা । অদ্বৈতবাদ 

শর্ঘতিসিদ্ধ ও যথার্থ, সুতরাং স্বাভাবিক । এইজন্য দ্বৈতসত্যত্ 

বাদী আচার্য্যগণ অদ্বৈতবাদ অস্বীকার করিতে না পারিয়! 

বিশিষ্টা দ্বৈতবাদের উদ্ভাবনা করিয়াছেন। শাঁহার! নিরবচ্ছিন্ন 

দ্বৈতবাদী, তাহারাও কোন ন! কোন বিশেধ বিশেষ ধৰ্ম্ম অব- 

লম্বনে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া অনন্ত পদার্থকে সংক্ষিপ্ত কতিপয় 

'খ্যায় সীমাবদ্ধ করিয়াছেন । তীহাদের-এই রীতির মধ্যে 

অদ্বৈতবাদের অস্পষ্ট চ্ছায়া পরিলক্ষিত হয় কি না, তদ্দারা 
তাহার! অক্জাতভাঁবে অদ্বৈতবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন 

কিনা, তাহাদের রীতি স্থুলভাবে অদ্বৈতবাদের স্বাভাবিকত্ব 

সুচনা করে কিনা, কৃতবিদ্যমগ্ডলী তাহার বিচার করিবেন। 

মল্পূর্ণ। 
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